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“এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকখনের 
অনেকটা অংশ পপ্রাক়শ্চিত্ত'-লামক আমার একটি 
নাটক হইতে লওয়া। দেই নাটক এখন হইতে 
পনেরে! বছরেরও পুর্বে লিখিত । [ বৈশাখ ১৩২৯ ] 


শ্রবীজ্ৰনাথ 


এ্ারস্চিত হইতে খলগ্রয় বৈরাগ্ীর ৬টি গানও তন্মখ্যে ৪টি প্রায় 
বখাবন্গ, গুভীত । উহ্থার প্রকাশ ২৩১৬ বৈশাখের শেছে। 


মুক্তধার! 


উত্তরকৃট পার্বত্য প্রদেশ। | সেঁধানকাঁর উত্তরতভৈরব-মন্দিরে াইবার পথ । 
দূরে আকাশে একটা অন্রভেদী লৌহ্যস্ত্ের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং 
তাহার অপর দিকে ভৈরবমন্দিরচড়ার তিশূল | পথের পার্থে আমবাগানে 
রাজা রণজিতের শিবির । আজ অমাবন্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি, 
সেখানে রাঁজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাহার 
সভাঁর যন্ত্রাজ বিভূতি বছ বংসরের চেষ্টায় লৌহ্যন্ত্ের বধ তুলিয়া মৃক্তধাঁরা 
ঝন্নাকে কাধিয়াছেন। এই অসামান্য কীত্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষে 
টত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরবমন্দির প্রাঙ্গণে উৎসব, করিতে চলিয়াছে_। 
উৈরবমন্ে দীক্ষিত নন্যাপিদল সমন্ত দিন স্তবগাঁন করিয়! বেড়াইতেছে। 
তাহাদের কাহারও হাতে ধূপাধারে ধূপ জলিতেছে, কাহারও হাঁতে শঙ্খ; 
কাহারও ঘণ্ট1। গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাঁজিতেছে। 
গান 
জয় ভৈরব! জয় শ'কর! 
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর 


শংকর শংকর ! 
জয় সংশয়ভেদন 
জয় বর্ধনহেদন 
জয় সংকটসংহর 

শংকর শংকর। 





পৃঙাণ নৈবেছা লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ 
উত্তরকুটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল 
পথিক । আকাশে €টা কী গণ্চে তুলেছে ? দেখতে ভয় লাগে। 
নাগরিক | জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্। 
পথিক । কিসেব যন্ত্র? 
নাগরিক । আমাদের যন্ত্রবাজ বিভূতি পচিশ বছর ধবে যেটা তৈরি 
করছিল সেট! ওই তো] শেষ হয়েছে, তাই আজ উত্মব। 
পথিক। যস্ত্রের কাজটা কী? 
নাগরিক । মুক্তধার] ঝনীকে বেঁধেছে । 
পথিক । বাবা রে! ওটাকে অগ্তরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস 
নেই, চোয়াল ঝোলা | তোঁমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাঁছে অমন হা 
করে দীডিয়ে; দিনবাতির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে 
শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। 
মাগবিক। আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুত আছে, ভাবন। কোরো না। . 
' পপিখিকবাতা হড়ে পাঁরে, কিন্তু ওটা অমনতরো ঠ্যতারার সামনে 
মেলে রাখবার জিন্লিস নয়, ঢাকা/দিতে পারলেই হোলো হত। দেখতে 
পাচ্ক না'ষেন দিপরাতির মহ াঁকাঁশকে ্গির্ দিচ্ছে?" 
গ্রিক । আজ তৈরবের আরতি দেখতে ঘাবে না? 
পথিক । দেখব বলেই বেরিয়েছিলুয় । প্রতি বতমরই তো! এই সময় 
আমি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনও এমনতরে! বাঁধ দেখি 
নি। হঠাৎ ওইটের দিকে তাকিয়ে আঞঙ্জ আমার গা শিউরে উঠল-_- 
ও যে অমন করে মন্দিরের মাথ! ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো 
খাদি আনি নৈবেগ্ক, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না। 
প্রন্বান 


একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ । একথানি শুভ্র চাদর তাহার মাথা! খিরিয়া 
সর্ধাঙ্্ ঢাকিয়। মাটিতে লুটাইয়। পড়িতেছে 

আ্পভ্রীলোক | হুমন ! আমার স্বমন ! (নাগরিকের প্রতি) বাবা, আমার 
স্তমন এখনও ফিরল ন। ! তোঁমর তো সবাই ফিরেছ। 

নাগরিক। কে তুমি? 

স্ীলোক। আমি জনাই গাঁয়ের অন্বা। সে যে আমার চোখের আলো, 
আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমার স্থমন ! 

নাগরিক । তার কী হয়েছে বাছ।? 

অন্বা। তাকে যে কোঁথায় নিয়ে গেল । আমি ভৈরবের মন্দিরে পুজো 
দিতে গিয়েছিলুম-_ ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে । 

নাগরিক । তা হলে মুক্তধাঁরার বাঁধ বাঁধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল ।. 

অস্বা। আমি শুনেছি এই পথ দিয়ে তাকে নিম্নে গেল, ওই গৌরী- 
শিখরের পশ্চিমে__ সেখানে আমার দৃষ্টি পৌছয় না, তার পরে আর পথ 
দেখতে পাঁই নে। 

নাগরিক। কেঁদে কী হবে? আমর! চ ল্‌ছি যু মুন্দিরে আরতি 
দেখতে । লা আমাদের বড়ে। ১০ লো। 

। না বাবা, সেদিনও তোঁ ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। 
রা থেকে পুজে! দিতে ঘেতে আমার ভয় হয়। দেখো, আমি বলি 
তোমাকে, আমাদের পুজো বাবার কাছে পৌচচ্ছে নাঁ- পথের থেকে 
কেড়ে নিচ্ছে 

নাগরিক। কে নিচ্ছে? 
অস্থা। ঘে আমার বুকের থেকে স্থ্মনকে নিয়ে গেল মে। সে 
যে কে এখনও তে বুঝলুম না! । সুমন, আমার স্থমন, বাব! স্থমন ! 
উদার প্রস্থাম 
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উদ্ধরকৃ্টর যুবরাজ অভিজিৎ স্ত্রাজ বিভূতির নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি হখন 
মন্দিরের দিকে চলিয়াক্কে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাং 


দুত। যন্্রাঁজ বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন 

বিভৃতি। কী তার আদেশ ? 

দৃূত। এত কাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধাঁরার ঝন্ণাকে বাধ দিয়ে 
বীধতে লেগেছ। বারবার ভেডে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাঁপা পড়ল ' 
কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে-_- 

বিভূতি। তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ 
হয়েছে। 

দূত । শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনও এ খবর জানে ন!। তারা 
বিশ্বীন করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো 
মাঁচুষ তা বন্ধ করতে পারে । 

বিভূতি । দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাঁকে দিয়েছেন 
জলকে বাধবার শক্তি । 

দুত। তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাঁদের 
চাহে খেত-- 

বিভূৃতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ? 

দূত । সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি ভোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেস্ঠ ছিল 
না? 

বিভূতি। বালি-পাঁথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মাগ্ুষের বুদ্ধি হবে 
জয়ী এই ছিল্গ উদ্দেগ্ত। কোন্‌ চাষির কোন্‌ ভূট্রার খেত মারা যাঁবে সে 
কথ। ভাববার সময় ছিল ন1। 

দূত। যুবরাঁজ জিজ্ঞাস! করছেন, এখনও কি ভাববার সময় হয় নি? 

 বিভৃতি। না, আমি যন্থশক্তির মহিমাঁর কথ! ভাবছি। 


১২ 


দূত। ক্ষুধিতের কান্না তে।মার সে ভাবনা ভাঁঙাতে পারবে না? 

বিভৃতি। ন1। জলের বেগে আমার বাধ ভাঙে না, কাঙ্গাব জোরে 
আমার যন্ত্র টলে না। 

দূত। অভিশাপের ভয় নেই তোমার ? 

বিভৃতি । অভিশাপ ] দেখো, উত্তরকুটে যখন মজুর পাওয়া যাঁচ্ছিল 
না তখন রাজার আদেশে চগ্ুপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারে। বছরের 
উপর বয়সের ছেলেকে আমর! আনিয়ে নিয়েছি । তাঁরা তো৷ অনেকেই 
ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার মন্ত্র জয়ী 
হয়েছে । দৈবশক্তির সঙ্গে যার পড়াই, মানুষের অভিশাঁপকে সে গ্রাহ্ 
করে? 

দৃত। ঘুবরাঁজ ধলছেন, কীতি গড়ে তৌলবার গৌরব তে লা 
হয়েছেই, এখন কীতি নিজে ভাঙবাঁব যে আরও বড়ে। গৌরব তাই লাভ 
করো। 

বিভৃতি। কীতি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল 
এখন সে উত্তরকৃটের সকলের । ভাঙবাঁর অধিকার আর আমার মেই। 

দূত। যুবরাজ বলছেন, ভাবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন। 

বিভৃতি। স্বয়ং উত্তরকৃটের যুবরাজ এমন কথা! বলৈন? তিমি কি 
আমাদেরই নন ? তিনি কি শিবতরাইয়ের ? 

দুত। তিনি বলন, উত্তরকুটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে 
দেবতাও আছেন. এই কথ। প্রমাণ কর! চাই । 

বিভূতি। যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব, এই কথা প্রমাণ 
করবার ভার আমার উপর । যুবরাঁজকে বোলো, আমার এই বীধযন্ত্রের 
মুঠো একটুও আঁলগ! করতে পারা যায় এমন পথ খোল। রাখি নি। 

দূত। ভাঙনের ধিনি দেবতা! তিনি লব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল 
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করেন না । তাঁর জন্তে যে-সব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না । 
বিভূতি। ( চমকিয়া )ছিন্র? সে আবার কী? ছিদ্রের কথা তুমি 
কীজান? 

দূত। আমি কি জানি! ধার জানবার দরকার তিনি জেনে নেবেন। 

77 দুতের প্রস্থান 
উত্তরকুটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিয়াছে 
বিভৃতিকে দেখিয়া 

১। বাঃ যঙ্ত্রাজ, তুমি তো বেশ লোৌক ! কথন ফাঁকি দিয়ে আগে 
চলে এসেছ টেরও পাই নি। 

২। সে তে ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কখন ভিতরে ভিতরে 
এগিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায় না। সেই তো 
আমাদের চবুয়া গাঁয়ের নেড়। বিভূতি, আমাদের একসঙ্গেই কলেম-গুরুর 
কানমল! খেলে, আঁর কখন সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এসে 
এতবড়ে। কাটা করে বসল! 

৩। ওরে গব্রু, ঝুঁড়িট। নিয়ে হা করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বিভূতিকে 
আর কখনও চক্ষে দেখিস নি কি? মালাগুলো বের কর্‌, পরিয়ে দিই । / 

বিভূতি। থাঁক থাক্‌, আঁর নয়। 

$। আরনয় জে কী? ধেখণ তুমি হঠীৎ মন্ত হয়ে উঠেছ ভেমনি 
তোমার গলাঁট! যদি উটের মতে। হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠত, আর উত্তরকৃটের 
সব মানুষে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোবা চাপিয়ে দিত, 
তা হলেই ঠিক মানীত। 

২। ভাই, হরিশ ঢাঁকি তে! এখনও এসে পৌছল ন|। 

১। বেটা কুঁড়ের সদ্দার-_ ওর পিঠের চামড়ায় ঢাকের চাটি 
লাগালে তবে- 


৩। সেটা কাজের কথা নয়। চাটি লাগাতে ওর হাতি আমাদের 
চেয়ে মজবুত। 

৪। মনে করেছিলুম বিশাই সামস্তের রথট| চেয়ে এনে আজ বিভূতি- 
দাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু, রাজাই নাকি আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে 
যাবেন ! 

"ই ॥ ভালোই হয়েছে। সামস্তের রথের যে দশা, একেবারে দশরথ। 
পথের মধ্যে কথায় কথায় দশখানা হয়ে পড়ে। 

৩। হাঁঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! দশরথ ! আমাদের লম্কু এক-একটা কথা বলে 
ভালো । দশরথ ! ৰ 

| সাধে বলি ! ছেলের বিয়েতে ওই রথটা চেয়ে নিয়েছিলুম | ফত 
চড়েছি তাঁর চেয়ে টেনেছি অনেক বেশি । 

1 এক কাঁজ কর্‌ । বিভূতিকে কাঁধে করে নিয়ে যাই। 

বিভূতি। আরে কর কী! কর কী! 

£। না না, এই তো চাই। উত্বরকূটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্ত 
তুমি আল্গ তার ঘাড়ে চেপেছ। তোমার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে 
গিয়েছে । 

কাধের উপর লাঠি সাজাইয়! তাহার উপর 
কী হা কা বিভৃতিকে তুলিয়৷ লইল 
শকলে। +জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয় । 
গান 
নমে। যন্ত্র, নমে। মন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যস্ত্র। 
তুমি চক্রমুখরমন্দ্িত, তুমি বজ্ত্রবহ্িবন্দিত-- 
তব বস্তবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দস্ত | 
তব দীপু-অগ্নি - শত শতক্্মী - বিল্লবিজয় পন্থ । 
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পপ পাবি পাপা পাজি 





তব লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র। 

কু কাষ্ঠলোষ্টইষ্টকদৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কাঁয়া, 

কতু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া, 

তব খনি খসিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্্র। 
তব পঞ্চভূঁত-বন্ধনকর ইন্দ্রজাল তন্ত্র। 


বিভূতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল - 


উত্তরকুটের রাজ? রণজিৎ ও তাহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে 
আপগিয়। প্রবেশ করিলেন 


রণজি। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো! বাধ্য করতে 
পারলে না। এত দিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের 
বশ মানাবার উপায় করে দিলে । কিন্তু, মন্ত্রী, তোমার তো তেমন 
উৎসাহ দেখছি নে। নর্ধা? 

ম্ত্রী। ক্ষমা করবেন মহারাজ । খস্তা-কোদাল হাতে মাটি-পাথরের 
সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয় । রাষ্ট্রনীতি আমাদের অস্ত্র, মান্ষের 
মন নিয়ে আমাদের কারবার । যুবরাঁজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার 
দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিলুম, তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে 
কম নয়। 

রণজিৎ। তাঁতে ফল হল কী? দু বছর খাজনাবাকি। এমনতরো। 
ছুভিক্ষ তো! সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ 
হয় না। 

ম্ত্রী। খাজনীর চেয়ে ছুর্মূল্য জিনিস আদায় হচ্ছিল, এমন সময় 
তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাঁজকার্ধে ছোটোদের অবজ্ঞা 
করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্‌ হয় তখন দুঃখের জোরে 
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ছোটোরা ঝড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। 

রণজিৎ। তোমার মন্ত্রণার সর ক্ষণে ক্ষণে বদলায় । কতবার বলেছ 
উপরে চড়ে বসে নীচে ছাঁপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই 
চাঁপে রাখাই রাজনীতি । এ কথা বল নি? 

মন্ত্রী। বলেছিলুম। তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল, আমার যন্ত্রণা 
সময়ৌচিত হয়েছিল । কিন্ত, এখন-_ 

রণজিং। যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই 
ছিল না । 

মন্ত্রী। কেন মহারাঁজ ? 

রণজিৎ । যে প্রজারা দূরের লোক তাদের কাছে গিয়ে ঘেষাঘে ঘি 
করলে তাদের ভয় ভেঙে যায় । প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, 
পরকে পাওয়া যাঁধ ভয় জাগিয়ে রেখে । 

মন্থী। মহারাজ, যুবাকে খিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কাঁরণট। 
ভুলছেন। কিছু দিন থেকে তার মন অত্যন্ত উতলা দেখ! 
গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে, তিনি হয়তো কোনো স্থত্রে 
জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাঁজবাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার 
ঝনীতল! থেকে কুড়িয়ে পাঁওয়। গেছে । তাই তাকে ভুলিয়ে রাখবার 
জন্যে-_ 

রণজিৎ । তা তো জানি-- ইদানীং ও যে প্রায় রাত্রে একল। ঝনা- 
তলায় গিয়ে শুয়ে থাকত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে সেখানে গেলুম, 
ওকে জিজ্ঞান। করলুম, কী হয়েছে অভিজিৎ, এখানে কেন? ও বললে, 
এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাঁষ৷ শুনতে পাই। 

মনত্রী। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তোমার কী হয়েছে যুবরাজ ? 

দ্রবাঁড়িতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে পাই নে কেন? তিনি 
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বললেন, আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্তে, এই খবর আমা; 
কাছে এসে পৌচেছে। 

রণজিৎ। ওই ছেলের যে রাঁজচক্রবতাঁর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস 
মামার ভেঙে যাচ্ছে। 

মন্ত্রী। যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি ষে মহারাজের 
গুরুর গুরু, অভিরামস্বামী | 

রণঞ্জিৎ। ভূল করেছেন তিনি; ওকে নিয়ে কেবলই আমার ক্ষতি 
হচ্ছে । শিবতরইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাঁটে বেরিয়ে না যায় এইজন্তে 
পিতামহদের আমল থেকে নর্দিসংকটের পথ আটক করা আছে। 
সেই পথটাই অভিজিং কেটে দিলে। উন্তরকুটের অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য হয়ে 
উঠবে ষে। 

মন্ত্রী। অল্প বয়ন কিন]। যুবরাজ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই-- 

রণজিৎ। কিন্ত, এ যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । শিব 
ত্বরাইয়ের ওই-যে ধনঞ্য় বৈরাগীট। প্রজাদের খেপিয়ে বেড়ায়, এর মধ্যে 
নিশ্চয় সেও আছে । এবার কন্ঠিহ্দ্ধ তাঁর কট] চেপে ধরতে হুবে। 
তাঁকে বন্দী করা চাই। 

মন্ত্রী। মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ করতে সাহস করি নে। কিন্ত, 
জানেন তে, এমন-দব ছুদধোগ আছে যাকে আটকে রাখার চেয়ে ছাড়। 
রাখাই নিরাপদ । 

রশাজিৎ। আচ্ছা, সেজন্যে চিন্তা! কোরে] না। 

মন্ত্রী। আমি চিন্তু। করি না, মহাঁরাঁজকেই চিন্ত! করতে বলি। 

এরতিহারীর প্রবেশ 
্গাতিহীরী ৷ মোহনগড়েব খুড়া-মহারাজ বিশ্বজিৎ অদুরে | 
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রণজিৎ। ওই আর-একজন। অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্র- 
গণ্য। আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কু'জো মানুষের &ু'ঁজ; পিছনে লেগেই 
৪৮ কেটেও ফেলা যায়. না, বহন করাও দুঃখ 8 কিসের শব? 
ম্ত্রী। উরুর দল মন্ধির-প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে । 


উরবপৃন্থীদের গাবেশ ও গান 


তিমিধসদব্দারণ 

জলদমিনিদাকণ 
মরুশ্মশানসঞর 

শংকর শংকর ! 

ব্ঘোষবাণী 

কুক শুলপাণি 
মৃত্যুসিন্কুসস্তর 
শংকর শংকর ! 


শান জগেলা ক প্রালাদা নদ ₹ সপ ক হানাপ অনসাসপা 


রজিতের খুড়। মৌহনগড়ের রাজা বিশ্বজিং প্রবেশ করিলেন 
ভার শুভ্র কেশ, শুত্র বন্ব, শুভ্র উষ্ধীষ 


রণজিৎ । প্রণাম । খুড়া-মহারাঁজ, তুমি আজ উত্তনভৈববের মন্দিরে 
পূজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা! করি নি। 
২ এবিশ্বজিৎ । উত্তরভৈরব আজকের পুজ। গ্রহণ করবেন ন! এই কথা 
জানাতে এসেছি। 

রণজিৎ। তোমার এই দুর্বাক্য আমাদের মহোংসবংক আজ-- - 

বিশ্বজিৎ কী নিয়ে মহোষ্সব? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্যে দেব- 
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দেবের কমগ্ডলু যে জনধাঁর] ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোঁমর। বন্ধ 
করলে কেন? 

রাজি' | শক্রদমনেব জন্যে | 

বিশ্বজিৎ । মহাঁদেবকে শক্র কবতে ভয় নেই £ 

রাজি২। যিনি উত্তবকুটেব পুবদেবন্। আমাঁদেব জয়ে তারই জয় । 
সেইজন্যই আমাদের পক্ষ নিষে তিশি শাব নিজেব দান ফিরিয়ে 
নিয়েছেন । তব শৃ'ল শিবতবাইকে বিদ্ধ কবে তাঁকে তিনি উ “বকৃটেৰ 
সিংহাপনেব তশাঁধ ফেলে দিযে যাবেন । 

বিশ্বজিং। তবে €ভামাদেৰ পূজ পুজাই নয়, বেতন। 

রণজিৎ । খুড] মঠাবা্গ, তুমি পবেব পক্ষপাতী, আত্মীযেব বিবোধী। 
ভোঁমর শিক্ষাঙ্েট অভিজিৎ শিজের বাজ্যকে শিজেব বলে গ্রহণ কবতে 
পারছে না। 

বিখ্বা্জং। আমা শিক্ষা? একদিন আমি তোঁমীদেবহই দলে 
ছিলেম ন।? চণ্পপও্ান যখন তুমি বিফ্লোল হষ্টি কবেছিলে সেখানকাঁৰ 
প্রজাব সর্নাশ কবে ণপ কি"দ্রাহ আমি দমন কবি শি? শেখে কখন এই 
বালক অর্গিং আমাব জদযেব যাধ্য এল-_- আলোক মতো এল। 
অদ্ধকাঁবে না দেখতে পেয যাঁদেব অ।ঘাঁত কবেছিসুষম তাদেব আপন বলে 
দেখতে পেনুথ। বাঞজচঞরবতী।ব শরণ দেখে বাঁকে গ্রহ। করসে তাঁকে 
ঠাঁমার ৪ই উণবকৃটেব পি"হাসনটুকুব মধ্যেই আঁতকে বাঁখতে চাও? 

র৭(জং। মুক্তখাঁবাব ঝশাতলায় আগ্জিৎব কুডিয়ে পাঁনয়া গিয়েছিল 
এ কখ| তুমিই ও কাছে গরকাশ কবেছ বুঝি ? 

বি“ছিং | হা, আমিই । গেণিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির 
নিমন্ত্রণ ছল । গোধুণলব সময় (দি অলিশ্দে ও একলা ফ্রাঁডিয়ে গেউপ 
শিখরের দ্রকে তাকিয়ে আছে । জিজ্ঞাসা করলুষ, কী দেখছ ভাই ?দ 
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বললে, যে-সব পথ এখনও কাঁটা হয় নি ওই ছুরগম পাহাড়ের উপর 
দিয়ে সেই ভাবীকাঁলের পথ দেখতে পাচ্ছি-_ দুধকে নিকট করবার পথ। 
শুনে তখনই মনে হল, মুক্তধাঁরাঁৰ উংসের কাছে কোন্‌ ঘরছাড়া মা ওকে 
জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে? আর থাকতে পারলুম ন1; 
ওকে বললুম, ভাই, তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা 
করেছেন, ঘরেব শঙ্খ তোমাকে ঘরে ডাকে নি। 

বণজিৎ। এতক্ষণে বুঝলুম । 

বিশ্বজিৎ । কী বুঝলে ? 

রণজিৎ। এই কথ! শুনেই উন্তবকুটের বাঁজগুহ থেকে অভিজিতের 
মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । সেইটেই স্পর্ধা করে দেখাবার জন্যে নন্দি- 
সংকটের পথ সে খু'ল দিয়েছে । 

বিখ্জিং। ক্ষতি কী হয়েছে? যে প্খ খুলে যাঁয় সে পথ মকলেরই-- 
যেমন উত্তরকূটের তেমনি শিবতব!ইয়েব | 

রণজিৎ । খুড়া-মহাঁবাজ, তুমি আন্মীয়, গুঞ্জন, তাঁই এতকাল ধৈর্য 
রেখেছি । কিন্ধ, আর নয়, ব্বজনবিদ্রে!হী তমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে যাও। 

বিশ্বজিৎ । আমি ত্যাগ কদতে পাঁবব না । তোমরা আমাকে ।ত্যাগ 
যদি কর তবে সহা কবব। 


অন্বার প্রবেশ. 


অন্ব।। (রাঁজাব প্রতি ) গো, তোমরা কে? সুধ তে অন্ত যায়-- 
আমার সমন তো এখনও ফিরল না! 

রণজিৎ। তুমি কে? 

অন্ব। আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে 
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নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? সমন কি তবে এখনও চলেছে, 
কেবলই চলেছে-- পশ্চিমে গৌরীশিখর পেরিয়ে যেখানে সূর্য ডুবছে, 
আলো ডুবছে, সব ডুবছে? 

রণজিৎ । মন্ত্রী, এ বুঁঝা-_ 

মী । হ! মহারাজ, সেই বাঁধ বাধার কাঁজেই-_ 

রণজিৎ । ( অন্বাকে ) তুমি খেদ কোরো না । আমি জানি, পৃথিবীতে 
সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েছে । 

অন্বা। তাঁই যদি সত্যি হবে তা হলে সে দান সদ্ধেবেলায় লে আমার 
হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা। 

রণজিৎ । দেবে এনে । সেই সন্ধে এখনও আসে-নি। 

অন্বা। তোমার কথ। লত্যি হোক বাবা। উরবমন্দিরের পথে পথে 
আমি তার জন্তে অপেক্ষা করব । সমন! 


এন । র্ 


য় 
নি পু 
[রে গাছের তলায় উতর হায়রে .করিবঠ 
রু। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি । খুব গল! ছেড়ৈ বল; জব 
এরাজজরাজেশ্বর |. 
ছাঁত্রগণ : জয় রাঁজর।-_ 
গুরু । (হাতের কাছে ছুই-একট। ছেলেকে থাঁবড়। মাবিয়া ) জেশ্বর | 
ছাত্রগণ | জেশ্বর। 
গুরু। শ্রী শ্রা শ্রীত্রী শ্র-_ 
ছীত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী 
গুরু | (ঠেল! মারিয়।) পাঁচবার 
ছাত্রগণ। পাঁচবার । 
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গুরু। লক্ষীছাড়৷ বাদর ! বল্‌ শ্রী শ্রী শ্রী প্রী প্র 

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী__ 

গুরু। উত্তরকূটাধিপতির জয়। 

ছাত্রগণ। উত্তরকুটা-- 

গুরু । ধিপতির 

ছাত্রগণ। ধিপতির 

গুরু । জয় । 

ছাত্রগণ | জয়।- ".' 

রণজিং। তোঁমরা কোথায় যাচ্ছ? 

গুরু । আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপ] দেবেন, তাই 
ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে । যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা 
শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে 
চাঁই নে। 

রণজিৎ। বিভূতি কী করেছে এর! দবাই জাঁনে তো? 

ছেলেরা । ( লাঁফাইয়া, হাততালি দিয়] )জানি, শিবতরাইয়ের খাবার 
জল বন্ধ করে দিয়েছেন । | 

রণজিৎ। কেন দিয়েছেন ? 

ছেলেরা । (উৎসাহে ) ওদের জব্দ করার জন্ভে | 

রণজিৎ। কেন জব করা? 

ছেলেরা । ওর! যে খারাপ লোক। 

রণজিৎ। কেন খারাপ? 

ছেলেরা । ওর! খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে। 

রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না? 

গুরু । জানে বৈকি মহাঁরাঁজ। কী রে, তোর! পড়িস নি? বইয়ে পড়িস 


২৩ 


নি? ওদের ধর্ম খুব খাঁরাপ। 

ছেলেরা । হ] হা, 'গদের ধর্ম খুব খারাপ । 

গুরু । আর, ওরা আমাদের মতো1--কী বল্‌-না-- (নাক দেখাইয়া; 

ছেলেরা । নাক উচু নয়। 

গুরু । আচ্ছ।, আমাদের গণাঁচাঁধ কী প্রমাণ করে দিয়েছেন? নাক 
উচু থাকলে কী হয় ? 

ছেলের] । খুব বড়ে! জাত হয় । 

গুরু | তাঁর কী করে? বল্‌-ন1-_ পৃথিবীতে-_ বল্‌- তাঁরাই সকলের 
উপর জয়ী হয়না? 

ছেলের] হা, জয়ী হয় । 

গ্ররু। উত্তরকৃটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস ? 

ছেলের। | কোনোদিনই না । 

গুরু | আমাদের পিতামহ-মহারাঙ্জ প্রাগ জিৎ ছু শে। ভিরেনববই জন 
সৈহ্া নিয়ে একত্রিশ হাঞ্জার সাড়ে সাত শে! দক্ষিণী ববরদের হটিয়ে দিয়ে: 
ছিলেন না? 

ছেলের। | হা দিয়েছিলেন। 

গুরু | নিশ্চয়ই জানবেন মহাঁরাঁঈগ, উত্তরকৃটের বাইরে যে হতভাগার 
মাতৃগর্ডে জন্মীয় একদিন এই-স্ব ছেলেরাই তাঁদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে 
এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু | কত বড়ো দায়িত্ব যে আমাদে, 
মে আমি এক দণ্ডও ভূলি নে । আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই 
আপনার অমাত/র' তাদের নিয়ে ব্যবহার করেন | অথচ তাঁরাই বা ক 
পান আর আমরাই বা কী পাঁই তুলনা করে দেখবেন। 

মহ্ী | কিন্তু, ওই ছাঁত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার | 

ওরু | বড়ো স্বন্মর বলেছেন মন্ত্রীমশীয়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্বার 
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আহা! কিন্ত, খাগ্সামগ্রী বড়ো! দুর্মূলা-_ এই দেখেন-ন। কেন, গব্যঘ্বত 
যেটা ছিল-- 

মন্ত্রী । আচ্ছ! বেশ, তোমার এই গব্যদ্বতের কথাটা? চিস্তা করব । 
এখন ধাও, পূজার সময় নিকট হল । 

জয়ধ্বনি করাইয়) ছাদের লইয়! গুরুমশায় প্রস্থান করিল 

রণজিৎ | তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনো বত, 
নেই, গব্যঘ্বতই আছে । 

মৃন্্ী। পঞ্চগব্যের একট] কিছু আছেই । কিস্ত,মহারাজ,এই-সব মাজষই 
কাঁজে লাগে । ওকে যেমনটি বলে দেওয়া গেছে দিমের পর দিন ও ঠিক 
তেমনিটি কারে চলেছে।। বুদ্ধি বেণি থাকলে কাজ কুলের মতা চলেনা ৃ 

রণ । মী ও কী আকাশে?" 

মন্তী। মহারাজ, তুলে যাঁচ্ছেন, ওটাই তো বিভূতির সেই যন্ত্রের চুড়।, 

রণজিৎ | এমন স্পষ্ট তো৷ কোনোদিন দেখা ষাঁয় ন। 

মন্ত্রী । আনঙ্গ সকাঁলে ঝড় হয়ে আকাশ পাঁরফাঁর হয়ে গেছে, ভাই 
দেখতে পাওয়! [যাঁড়ে।, | 

রণজিৎ) «দেখেছ ওর পিহন থেকে কূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন? 
আঁর ওটাকে ালিবেঃ উত্তত ুষ্টির মতো দেখাচ্ছে । অক্রউঠরেশি উট 
গধে ভোলা ভুলে! হয় 

মন্্ী। ক সি আকাশের বুকে খেন শেল বিধে রূয়েছে মনে হচ্ছে! 


(রগজিৎণ হি অ্িকেষবায সম ই 
শজতিনিিডিা 
রেপ 

উত্তরকুটের খ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ 
পা 


০০০০০৬০০০১৯ 


১। দেখলি তো, আজকাল বিভূতি আমাদের কিরকম এড়িয়ে এড়িকে। 
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চলে! ও ষে আমাদের মধ্যেই মাঙুষ সে কথাটাঁকে চামড়ার থেকে ঘষে 
ফেলতে চাঁয়। একদিন বুঝতে পারবেন, খাপের চেয়ে তলোয়ার বড়ে। 
উঠলে ভালো হয় না। 
৮ ২। তায! বলিস ভাই, বিভূতি উত্তরকৃটের নাম রেখেছে বটে। 
ঞপ্টধ আরে রেখে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড়ে! বাড়াবাড়ি আরন্ত 
করেছিন। ওই-যে বাধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েছে ওট1 কিছু ন! 
হবে তো দশবার ভেঙেছে । 
শি আবার যে ভাঙবে না তাই বা কে জানে? 
১। দেখেছিস তে। বাঁধের উত্তর দিকের সেই টিবিট1 ? 
২। কেন কেন, কি হয়েছে? 
১। কী হয়েছে? এটা জানিস নে? যে দেখছে সেই তো৷ বলছে-_ 
পল কী বলছে ভাই? 
১। কী বলছে? ন্যাকা নাকি রে? এও আবার জিগ.গেম করতে হয় 
নাকি? আগাগোঁড়াই-- সে আর কী বলব-- 
২। তবু, ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বল্‌-না-- 
কট । রঞ্জন, তুই অবাঁক করলি । একটু সবুর কর্‌-নাঁ, পষ্ট বুঝবি হঠাৎ 
যখন একেবারে” 
| সর্বনাশ ! বলিস কী দাঁদা! হঠাঁৎ একেবারে ? 
১। ই! ভাই, ঝগড়,র কাছে শুনে নিস। সে নিজে মেপে-জুখে দেখে 
এসেছে। 
১ ২। ঝগড়,র ওই গুণটি আছে, ওর মাথা ঠা । সবাই যখন বাহবা 
দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাঁটি বের করে বসে। 
গন আঁচ্ছ!' তাই, কেউ কেউ ঘে বলে বিভূতির যাকিছু বিদ্ে সব-_ 
জর! আমি নিজে জানি, বেক্কটবর্ধীর কাছ থেকে চুরি। হা, সে ছিল 
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টে গুণীর মতে। গুণী । কত বড়ো মাথা ! ওরে বান রে! অথচ বিভৃতি 
পায় শিরোপা, আর সে গরিব ন! খেতে পেয়েই মার! গেল। 
৪৮ শুধুই কি না খেতে পেয়ে? 

১। আরে, না খেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওয়া কী খেতে পেয়ে 
স কথায় কাঁজ কী? আবার কে কোন্‌ দিক থেকে-- নিম্ুকের তো 
সতাঁব নেই। এ দেশের মানুষ যে কেউ কাঁরও ভালে সইতে পাঁরে না। 

২। ভা, তোরা! যাই বলিস, লোকটা কিন্ত 

১। আহা, তা হবে ন! কেন? কোন্‌ মাটিতে ওর জন্ম বুঝে দেখ. | 
£ই চবুয়া গায়ে আমার বুড়ো দাঁদা ছিল, তাঁর নাঁম শুনেছিন তো? 

২। আরে বাপ রে' তার নাম উত্তরকুটের কে না জানে? তিনি তো! 
সই-_ ওই-যে কী বলে-_ 
.গী] হা হা, ভাঙ্কর। নস্তি তৈরি করার এত বড়ো ওস্তাদ এ মুন্ুকে 
য়নি। তীর হাতের নশ্তি না হলে রাজা শক্রজিতের একদিনও চলত 
[| 

বি সে-সব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল্‌। আমরা হলুম বিভূতির 
ক গায়ের লোক । আমাদের হাতের মাল! আগে নিয়ে তবে অন্য কথা। 
নার, আমরাই তো বসব তার ডাইনে । 

নেপথ্যে । যেয়ে! না ভাই, যেয়ে! না, ফিরে যাও । 

২। ওই শোনে! বটুক বুড়ো বেরিয়েছে । 


বটুকের প্রবেশ 
গায়ে £ছে*ড়। কম্বল, হাতে বাকা ডালের-লাঠি, চুল উদ্ষোথুন্ধে। 


১। কী বট, ষাঁচ্ছ কোথায়? 
বটু। সাবধান, বাবা, সাবধান! যেয়ো না ও পথে, সময় খাঁকতে 
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ফিরে যাঁও। 

২। কেন বলে তো।। 

বটু। বলি দেবে, নরবলি ! আমার ছুই জোয়ান নাতিকে জোঁর কে 
নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল ন1। 

৩। বলি কাঁর কাছে দেবে খুড়ে! ? 

বটু। তৃষ্ণা, তৃষ্কাদানবীর কাছে। 

২। রি 1518 কে? 

বট 'পে্বত খায় তত চাঁয়। তার শুফ রসনা ঘি-খাওয়! আগুনে, 
শিখার মতো! কেবলই বেডে চলে। 

১। পাগলা! আমরা তো যাঁচ্ছি উত্তরতৈরবের মন্দিরে, সেখাঁটে 
তৃষ্ণাদানবী কোথায়? 

বটু। খবর পাও নি? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেবে 
বিদায় করতে চলেছে । তৃষ্ণা বসবে বেদীতে । 

২। চুপ চুপ পাগল1। এ-সব কথ শুনলে উত্তরকুটের মা্ষ তোে 
কুটে ফেলবে । 

বটু। তার! তে। আমার গাঁয়ে ধুলে দিচ্ছে, ছেলেরা মারছে ঢেল! 
সবাই বলে, তৌর মাঁতি দুটো প্রাণ দিয়েছে সে তাঁদের সৌভাগ্য । 

১। তাঁরা তো মিথ্যে বলে না । 

বটু। বলে না মিথ্যে ? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দি 
ষদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে তভেরব এত বড়ে। ক্ষতি সইবেন কেন 
সাবধান, বাবা সাবপান, যেয়ে! না ও পথে । 

্রন্থান 
২। দেখে! দাদা, আমার গায়ে কিন্ত কাট দিয়ে উঠছে। 
১। রঞ্চু, তুই বেজায় ভীতু | চল্‌ চল্‌। 


রঙ 
চি 


সকলের প্রস্থান 
যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সপ্জয়ের প্রষেশ 

সপ্তয়। বুঝতে পারছি নে যুবরাঁজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন যাচ্ছ? 

অভিজি। সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের শোত 
[জবাঁড়ির পাথর ডিডিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে 
সেছি। 

সগ্ধয়। কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি । আমাদের সঙ্গে 
মি যে বাধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আল্গা হয়ে আসছিল। 
াজ কি সেটা ছি'ড়ল ? 

অভিজিৎ। ওই দেখো সগ্যয়, গৌরীশিখরের উপর সুযাস্ডের মুতি। 
কান আগুনের পাখি মেঘের ডান! মেলে রাত্রির দ্রিকে উড়ে চলেছে । 
মাব এই পথধাত্রার ছবি অন্তসূর্য আকাশে একে দিলে। 

সঞ্জয় । দেখছ ন যুবরাজ, ওই ঘান্রের চুড়াট! স্থধীষ্তমেঘের বুক ফু'ড়ে 
ড়িয়ে আছে? যেন উড়ন্ত পাঁখির বুকে বাণ বিধেছে, সে তার ডান! 
[লিয়ে রাত্রির গহবরের দ্রিকে পড়ে যাচ্ছে । আমার এ ভালো লাগস্থে 

| এখন বিশ্রামের সময় এল । চলে যুবরাঁজ, রাজবাড়িতে | 

অভিজিৎ । যেখানে বাঁধ সেখানে কি বিশ্রাম আছে? 

সপ্তয়। বাঁজবাঁড়িতে যে তোমার বাঁধা, এত দিন পরে সে কথা তুমি 
টী করে বুঝলে? 


অভিজিৎ । বুঝলুম়, যখন শোন। গেল মুক্তধারায় ওর! বাধ বেধেছে । 

সঞ্জয় । তোমার এ কথার অর্থ আমি পাই নে। 

অভিজিৎ। মাশ্গষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও ন! 
কাঁথাও লিখে রেখে দেন; আমার অস্তরের কথ! আছে ওই মুক্তধারার 
ধ্য। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ 
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যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাঁসনই আমার জী 
শোঁতের বাঁধ । পথে বেরিয়েছি, তাঁরই পথ খুলে দেবার জন্তে 

সঞ্তয়। যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নাঁও। 

অভিজিৎ। না ভাঁই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হ। 
আমার পিছনে যদি চল তা হলে আমিই তোমার পথকে আড়াল কর 

সর্জয়। তুমি অত কঠোর হোয়ো! না, আমাঁকে বাঁজছে। 

অভিজিৎ । তুমি আমার হৃদয় জান, সেইজন্তে আঘাত পেয়েও তু 
আমাকে বুঝবে। 

সপ্তয়। কোথায় তোমার ডাক পড়েছে, তুমি চলেছ, তা নিয়ে অ 
প্রশ্ন করতে চাঁই নে। কিন্ত যুবরাজএই- -যে সন্ধে হয়ে এসেছে, রা 
বাড়িতে ওই-যে বন্দীর! দিনীবসানের গান ধরলে, এরও কি কোনো ভ 
নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্ধ ঘা মধুর তারও মু 
আছে। 

অভিগ্িৎ। আই, তারই মূল্য দেবাঁর জন্যেই কঠিনের সাধনা &% 

_ সঞ্জয়। সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে তো সো 

তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে ? তুমি জাগব 
আগেই কোন্‌ ভোরে ওই পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জ।মতে 
নিসে€ে। কিন্ত, এইটুকুর মধ্যে কত হুধাই আছে সে কথা কি 
মনে করবার নেই? সেই ভীরু, যে আপনাকে গোপন করেছে, বি 
আপনার পুজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে 
না? 

অভিজিৎ । পড়ছে বৈকি। সেইজন্যেই সইতে পারছি নে 
বীভৎসটাকে ঘা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার 
মেলে অট্হীন্ত করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সং 
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লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে। 

সপ্তয়। গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মুছিত হয়ে 
রয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে একট! কার মৃত্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌচচ্ছে 
না? 

অভিপিৎ। হা, পৌচচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে । আমি 
কঠোরতর অভিমান রাখি নে। চেয়ে দেখো, ওই পাঁখি দেবদারু-গাঁছের 
চুড়ার ভাঁলটির উপর একল! বসে আছে ;ও কি নীড়ে যাবে, না অন্ধকারের 
ভিতর দিয়ে দুর প্রবাসের অরণ্ো যাত্র। করবে, জানি নে) কিন্তু, ও-যে 
এই সুধান্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে দেই চেয়ে থাকার 
ন্ুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে? স্থন্দর এই পৃথিবী! যা কিছু আমার! 
জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্বার করি। 


বটুর প্রবেশ 


বটু। যেতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে। 

অভিজিৎ। কী হয়েছে বটু, তোমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে যে! 

বটু। আমি সকলকে সাবধান করতে বেরিয়েছিলুম : বলছিলুম, যেয়ো! 
ন। ও পথে, ফিরে যাঁও। 

অভিজিৎ। কেন, কী হয়েছে? 

বটু। জান না যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্তববেদীর উপর তৃফারাক্ষসীর 
প্রতিষ্ট] করবে ; মানুষ-বলি চায়। 

সঞ্জয়। সেকি কথা! 

বটু। সেই বেদী গাথবার সময় আমার ছুই নাতির রক্ত ঢেলে 
দয়েছে। মনে করেছিলুম পাঁপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে । কিন্ত, 
এখনও স্রাঁওজনা, ভৈরব তো জাগলেন না! . 


শু১ 


অভিজিং। ভাঙবে। সনয় এসেছে । 

বটু। (কাছে আসিয়া চুপে-চুপে ) তবে শুনেছ বুঝি? ভৈরবে 
'আহ্বান শুনেছ? 

অভিজিৎ । শুনেছি । 

বটু। সর্বনাশ ! তবে তো। তোমার নিষ্কৃতি নেই? 

অভিজিৎ। না, নেই। 

বটু। এই দেখছ ন। আমার মাথ। দিয়ে রক্ত পড়ছে, সর্বাঙ্গে ধুলে। 
লইতে পারবে কি যুবরাজ, ষখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে? 

অভিজিং। ভৈরবের প্রসাঁদে সইতে পারব! 

বটু। চারি দিকে সবাই যখন শক্র হবে? আপন লোক যখন ধিকৃকা 
'দেবে? 

অভিজি২। সইতেই হবে । 

বটু। ত| হলে ভয় নেই। 

অভিজিৎ । না, ভয় নেই। 

বটু। বেশ বেশ । ত। হলে বটুকে মনে রেখে।। আমিও ওই পথে 
টভরব আমার কপালে এই-যে রক্ততিলক 'একে দিয়েছেন তার থে; 
অন্ধকারে ও "মামাকে চিনতে পারবে। 

ঘটুর অহন 


র(জগ্রহ্রী উদ্ধবের প্রবেশ 


উদ্ধব। নন্দিসংকটের পথ কেন খুলে দিলে যুবব।জ ? 

অভিজিৎ । শিবতর।ইয়ের লোকদের নিত্যছুন্তিক্ষ থেকে বাঁচাঁবা 
'জদ্ে | 

উদ্ধব। মহারাজ তে। তাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তত, তার তো দয় 
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আছে। 

অভিজিং। ভান হাঁতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বা হাতের 
ব্দীন্তীয় বাঁচানে। যায় না। তাই, ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে দিয়েছি । 
দয়ার উপর নিঙর করার দীনত। আমি দেখতে পারি নে। 

উদ্ধব। মহারাজ বলেন, নন্দিনংকটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তর- 
কুটের ভোজনপাত্রের তল৷ খমিয়ে দিয়েছ। 

অভিজিৎ । চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার ছুর্গতি 

থেকে উত্তরকুটকে মুক্তি দিয়েছি । 

উদ্ধব। ছুঃসাঁহসের কাজ করেছ। মহাঁরাঁজ খবর পেয়েছেন, এর বেশি 
আর কিছু বলতে পারব না। যদি পার তো এখনই চলে যাঁও। পথে 
দাঁড়িয়ে তোযার সঙ্গে কথা কওয়াঁও নিরাপদ নয়। 

উদ্ধবের প্রস্থান 
অন্বার প্রবেশ 

অশ্ব।। হ্থনন! বাব! হৃমন ! থে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ 
দিয়ে তৌমর! কি কেউ যাঁও নি? 

অভিজিৎ। তোমাঁর ছেলেকে নিয়ে গেছে? 

অন্বা। হা, ওই পশ্চিযে, যেখাঁনে স্থৃয্যি ডোবে, যেখানে দিন ফুরোয়। 

অভিজিৎ। ওই পথেই আমি যাব। 

অন্বা। তা হলে দুঃখিনীর একটা কথা রেখো-- ধখন তার দেখা পাবে 
বালো, মা তার জন্তে পথ চেয়ে আছে। 
অভিজিৎ । বলব। 

অশ্ব । বাবা, তুমি চিরজীবী হও। সুমন, আমার সমন! 

প্রস্থান 
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গখৈদিষপল্গীপায প্রবেশ ও গান 


না 


জয় তৈরব ! জ শংকব। 
জর্ম জয় নয য়ংকব।, 


পু চা য় ব্ুছেদন. 
ৰ য় ংকটপংহর শংকব ঝুঁকর ! 


প্র্থান 
সেনাপতি বিক্ষপালের প্রাবণ 
বিজযপাল। যুববাঁজ, বাদকুম।ব,আঁমাব বিনীত অভিবাদন গ্রহণ কঞ্চন। 
মহা পাজের কাছ থেকে আলছি। 
অশ্ভিজিং। কী তাৰ আদেশ ? 
বিজয়পাল। গোঁপনে বলব । 
সঙ্গয়। ( অভিজিতেব ভাঁত চাপিয়। ধবিয়! ) গোপনে কেন ? আমাব 
কাঙে€ গোপন ? 
বিশ্ধপাল। সেই তে। আদেশ । যুবনাজ একপাব পাক্জশিবিবে পদাপণ 
করুন। 
সঞয়। আমি" সঙ্গে যাব। 
বজরপাল, মহাবাজ,ত ত। চা কবেন না। 
পঞ্চম ।*আমি তবে এই পথেই? অপেক্ষা কবব। 
অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরেব দিকে প্রস্থান কিল 
| বা্টালং প্রবেশ 
গন 
ও তো আব ফিববে না বে, ফিববে না আর, ফিধবে লা রে। 
ঝছেব মুখে ভালল তবী, কুলে আব ভিওবে নারে 


৪ 


কোন্‌ পাগলে ণিল ডেকে, 
কাদন গেল পিছে রেখে 
ওকে তোর বাহুর বাধন ঘিরবে না রে 


যুলওয়ালীর প্রবেশ 


ফুলওয়ালী । বাবা, উত্তরকুটের বিভূতি মাছটি কে? 

সঞ্ঘয়। কেন, তাকে তোমার কী প্রয়োজন ” 

ফুলওয়।লী । আমি বিদেশী, দেওতলি থেকে আপছি। শুনেছি উত্তর- 
টের সবাই তাঁর পথে পথে পুপ্পবৃষ্টি করছে। সাপুপুরুষ বুঝি? বাবার 
শন করব বলে নিজে মালঞ্চের ফুল এনেছি । 

সঞ্জয় । সাধুপুরুষ ন! হোক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে । 

ফুলওয়লী। কী কাজ করেছেন তিনি? 

সপ্পয়। আমাদের ঝনাটাঁকে বেঁগেছেন | 

ফুলওয়ালী। তাই পুজো ? বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে ? 

সঞ্জয় । না, দেবতার হাতে বেড়ি পওবে। 

ফুলওয়ালী। তাই পুষ্পবৃষ্টি ! বুঝলুম না। 

স্গয়। ন| বোঝাই ভালো দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট কোরে 
1, ফিরে যাঁও।-- শোনো, শোনো, আমাকে তোমার ওই শ্বেতপক্মটি 
বচবে? ৰ 

ফুলওয়ালী। সাধুকে দেব মনন করে যে ফুল এনেছিলুম সে তো 
ব্চতে পারব না৷! 

সঞ্চয়। আমি যে সাধুকে সব-চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব। 

ফুলওয়ালী। তবে এই নাঁও। না, মূলা নেব না। বাবাঁকে আমার 
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প্রণাম জানিয়ো । বোলো আঁমি দেতলিন ছুখ.নী ফুলওয়ালী । 


প্রস্থান 
বিজয়পালের বেশ: 


সন্পয়। দাদাকোথায়? 
বিজয়পাল। শিবিবে তিনি বন্দী । 
সপ্চয়। যুবরাজ বন্দী। এ কীম্পধ1। 
বিজয়পাল। এই লেজ! মহারাজের আদেশপন্র। 
সঞ্চয় | একার ষডযন্্ ? তার কাছে আমাকে একবার যেতে দাও । 
বিজয়পাল | ক্ষমা করবেন । 
সঞ্জয় । আমাকেও বশী করো, আমি বিজ্রোহী। 
বিজয্বপাঁল। আদেশ নেই । 
সপ্জর । আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনই চল্নুম। ।কিছু দরে গিয়া, ফিরিয় 
আসিয়া) বিজয়পাঁল, এই পদ্মট আমার নাম কবে দাদাকে দিয়ো ।* 
উভয়ের প্রস্থান.) 
£শধতপাঈয়ের বেবাগী ধনঞ্মে। প্রনেশ 


গন 


আমি মারের মাগব পারি দেব 
বিষম ঝর বায়ে 
আমার ভয়-ভাঙা এই নাঁয়ে। 
মাতৈঃ বাণীর হরস1 নিয়ে 
ছেড়া পালে বুক ফুলিয়ে 
তোম।র ওই পাবেছেই যাবে তরী 
ছায়াবটের ছাঁয়ে 


তি 


পথ আমারে সেই দেখাবে 
যে আমারে চায়-- 
আমি অভয়মনে ছাঁড়ব তরী 
এই শুধু মোর দায়। 
দিন ফুরোলে জানি জাশি 
পৌছে ঘাটে দেব আনি 
আমাব ছু্খপধিনের রক্কমল 
তোমার করুণ পায়ে। 


শিবভরাইয়ের একদল 
প্রজার প্রবেশ 


ধনঞ্চয়। একেনাবে মুখ চুন যে! কেন রে কী হয়েছে? 
* »। প্রভু, রাঁজশ্ালক চগুপালেব মা তো সহ হয় না। সে আমাদের 
ব্বাজকেই মানে না, সেইটেতেই আব ও অপহ হয় । 

ধনগ্জয | ওরে, আজও মারকে জিততে পারলি নে? আজও লাগে? 
"২। রাজার দেউডিতে ধরে নিয়ে মার ! বড়ো অপমান । 

ধনগ্য়। তে(ছের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে 
কুটি আছেন তাবই পায়েব কাছে রেখে আয়, সেখানে ফ্পমান 
পীছবে ন।। 

গণেশ সর্দাবের গ্রবেশ 


৮ গণেশ । আর সহ হয় না, হাত ছুটে! নিশ পিশ. করছে । 

ধন্গয়। তা হলে হাতি ছুটে বেহাত হয়েছে বল্‌। 
৮' গণেশ । ঠাকুর, একবার হুকুম করো, ওই ষণ্ডামার্ক চগ্ডপালের দণ্ডট! 
সিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই । 
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ধনগ্জয়। মার কাঁকে ন| বলে তা দেখাতে পারিস নে? জোর বেশি 
লাঁগে বুঝি? ঢেউকে বাঁডি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাঁকে স্থির করে 
রাখলে ঢেউ জয় করা যাঁন্ব। 

৪। ত1 হলে কী করতে বল? 

ধনঞ্চয় | মার জিনিসটাঁকেই একেবারে গোড। ঘেষে কোপ লাগাও 

৩। সেটা কী করে হবে প্রভু? 

ধনঞ্চয় । মাথ| তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না৷ অমনি মারে; 

শিকড় যাবে কাটা। 
২1 লাগছে না বল! যে শক্ত । 

ধনগ্নয় । আসল মাঁনুষটি যে তাঁর লাগে না, সেযে আলোর শিখ 
লাগে জন্তটার; সে যে মাস, মার খেয়ে কেই কেই করে মরে । ই করে 
রইলি যে? কথাট। বুঝলি নে? 

২ | তোমাকেই আমরা বুঝি, কথ তোমার নাই-বা বুঝলুম । 

ধনগ্তয় | তা হলেই সর্বনাশ হয়েছে । 

গণেশ । কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর সয় নী; তোমাকে বুৰে 
নিয়েছিঃ তাতেই সকাঁল-সকাল তরে যাব । 

ধনঞ্জয় | তাঁর পরে বিকেল যখন হবে ! তখন দেখবি কূলের কাছে তরী 
এসে ড্ুবেছে ৷ যে কথাটা পাক1 সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে ন 
যর্দি বুঝম তে মজবি | 

গণেশ । ও কথা বোঁলে। না ঠান্তুর । তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েছি 
তখন ষে করে হোক বুঝেছি | 

ধন্য | বুঝিস নি যে ত। আর বুঝতে বাকি নেই । তোদের চোং 
রয়েছে বাডিয়ে, তোদের গল! দিয়ে স্থর বেরোল ন1। একটুঞ্জর-বি 
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গীন 
আরে আঝো প্রত, আবো আবে! । 
এমুনি 'কবেই মাঝে মারে! । 
ওবে ভীতু, যাব এঁড়াবাঁব জন্যেই তোবা হর যাঁকতে নয় পলাঁতে থাকিস, 
দটে। একই কথ|। ছুটোতেই পণুব দলে ভেড়াঁষ, উপাতিব দেখ! মেলে 
৷ 
লুকিয়ে থাকি আমি পাঁলিফে ব্ডোই, 
ভয়ে ভয়ে কেবল (তোমায় এড়াঈ 
যা-কিছু আছে মব কাঁড়ে। কাঁডো। 
দেখ, বাঁবা, আমি মৃত্রাপ্চয়েব সঙ্গে বোথাঁপডা কবতে চলেছি । বলতে 
চাই, মাঁথ আমায় বাদে কি না তুমি নিলে খাঁজিয়ে নাঁও। খে ভবে কিন্ত 
ঠব দেখায় ভাব বোঝা ঘাঁডে নিষে এগোতে পাবিব না। 
এবাব যা করবার তা পাবো, সাবে।- 
আমিই হাবি কিন্ব। তুমিই হার। 
হাটে ঘাঁটে বাটে করি খেলা, 
কেধল হেমে খেলে গেছে বেল।, 
দেখি কেমনে বাঁদীতে পাঁব। 
সকলে । খাবাঁন ঠাকুব, তাই মই-- 
টড দুখি কেমনে বাধতে পাব 
২। কিন্তু, তুমি কোথায় চলেছ বলো! তে।। 
ধ্নগ্চয়। রাজার উৎসবে। 
_. ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা! উৎসব তোমাৰ পক্ষে সেট! কী ফ্রাড়ায 
বল! যায় কি? সেখানে কী করতে যাঁবে 1 
ধনগ্য়। রাঁজমভায় নাম বেখে আসব। 
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৪ | রাজ। তোমাকে একবার হাঁতের কাঁছে পেলে-- না না সে হবে 
ন]। 

ধনগ্য়। হবে না কী রে? খুব হবে, পেট ভরে হবে। 

" ১। রাজাঁকে ভয় কর না তুমি, কিন্ত আমাদের ভয় লাগে। 

ধনগ্ুয়। তোরা যে মনে মনে মারতে চাঁন তাই ভয় করিস, আচ 
মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যাঁর হিংসা আঁছে ভয় তাবে 
কামড়ে লেগে থাকে । 

২। আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। 

৩। রাজার কাছে দরবার করব। 

ধনগ্তয়। কীচাইবিরে? 

৩। চাইবাঁর তো আছে ঢের, দেয় তবে তো। 

ধনগ্নয়। রাজত্ব চাইবি নে? 

৩। ঠাট্টা করছ ঠাকুর? 

ধনঞ্চয়। ঠাট। কেন করব ? এক পায়ে চল!র মতে। কি দুঃখ আছে ' 
রাজত্ব একলা যদ্দি রাঁজারই হয়, প্রজার না হয়, তা হলে সেই খোঁড় 
রাজত্বের লাফানি দেখে তোর! চমকে উঠতে পারিস, কিন্ত দেবতার চোখে 
জল আমে । এরে, রাজার খাতিরেই রাঁঙত্ব দাবি করতে হবে। 

7 ২। যখন ভাড়া লাঁগীবে ? 

ধনণ্ধয়। বাঁজদরখারের উপরতলাঁর মানষ যখন নালিশ মঞ্জুর করে, 

তখন রাঁার ভাঁড়া পাজাকেই তেড়ে আসে। 
গান 
ভুলে যাই থেকে থেকে 
তোমার আসন-পরে বসাতে চাও 
নাম আমাদের হেকে হেঁকে। 


১ 


সত্যি কথা! বলব বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ 
নিংহাসনে দাবি খাটবে না; রাজারও নন্ব, প্রজারও না। ও তো বুক 
ফুলিয়ে বসবার জায়গা! নয়, হাত জোঁড় করে বসা চাই । 
দ্বারী মোদের চেনে না ষে, 
বাধা দেয় পথের মাঝে, 
বাহিরে াড়িয়ে আছি-- 
লও ভিতরে ডেকে ডেকে । 
দ্বারী কি সাধে চেনে না? ধুলোয় ধুলোয় কপালের রাঁজটিকা যে মিলিয়ে 
এসেছে । ভিতরে বশ মানল না, বাইরে রাজত্ব করতে ছুটবি? রাজ। 
হলেই রাঁজাননে বসে , রাজাঁলনে বসলেই রাজা হয় না। 
মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে-- 
মান দিয়েছ তারি সাথে । 
থেকেও সে মান থাকে না যে 
লোভে আর ভয়ে লাজে, 
গ্লান হয় দিনে দিনে, 
যাঁয় ধুলৌতে ঢেকে ঢেকে । 
-১। যাই বল, রাঁজছুয়োরে কেন যে চলেছ বুঝতে পারলুম ন]। 
ধনগ্ুয়। কেন বলব? মনে বড়ে পোকা লেগেছে । 
“ক্। সেকী কথা? 
ধনঞ্য়। তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছি তোদের সাতার শেখা 
ততই পিছিয়ে ষাচ্ছে। আমারও পার হওয়! দায় হল। তাই ছুটি নেবার 
জন্যে চলেছি সেইখানে যেখানে আমাকে কেউ মানে না। 
এ । কিন্ত, রাজা তোমাকে তো সহজে ছাড়বে না। 
ধনঞয় । ছাঁড়বে কেন রে? যদি আঁমাঁকে বাঁধতে পারে ত। হলে আর 
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ভাবনা! রইল কী ?-- 
গান 


আমাকে ষে বাধবে ধবে এই হবে যাব সাধন, 
সেকি অমনি হবে? 
আমার ক।ছে পড়লে বাধা সেই হবে মোব বাঁধন, 
সেকি অমনি হবে? 
কে আমারে ভবপা কবে আনতে আপন বশে? 
সেকি অমনি হবে? 
আপনাকে সে ককক-না বশ, মক প্রেমেব বসে 
সেকি অমনি হবে? 
আমাকে যে বাঁদাবে তার ভাগ্য আছে বাঁদন-- 
সেকি অমনি হবে? 
*1 ৯ কি্ত বাবাঠাপব, তোমার গায়ে যি হাত তোঁলে সইতে পাব 
ন্]। 
ধন্য | আঁমাব ৭৯ গ। বিকিয়েছি ধার পায়ে তিনি যদি সন ত 
তোঁদেব ও সইবে। 
॥. ১। আচ্ছ।, চলে। ঠাধুর, শুনে মাসি, শুপণিযে আমি) তাব পু 
কপালে যা খাকে। 
ধনঞ্চপ | তবে তোলা এইখানে বৌস্‌। এ জায়গায় কখনও আসিনি 
পথশাংটব খববট। নিষে আসি। 


» 1 ১ । দেখছিস ভ।ই, কী চেহারা ওই উত্তরকুটেব মাচ্ষ গুলোর ? ঘষে 
একতাল মাংস নিষ্কে বিধাত। গড়তে শুরু করেছিলেন, শেষ করে উঠছে 
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ফুরস্ত পান নি। 

২। আর, দেখেছিস ওদের মাঁলকৌচা মেরে কাপড় পরার ধরনটা ? 

৩। যেন নিজেকে বস্তায় বেধেছে, একটুখানি পাছে লোকসান হম়। 

৯ ওরা মজুরি করবাঁর জন্যেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের 
জল পেরিয়ে সাঁত হাটেই ঘুরে বেড়ায়। 

২। ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের ঘ1 শীশ্তর তার মধ্যে আছে কী? 

” ১। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। দেখিস নি তার অক্ষরগুলো উইপোকার 

মতো? 
শ্্ণ উইপোঁকাই তো বটে। ওদের বিদ্যে যেখানে লাগে সেখানে 
কেটে টুকরো টুকরে! করে। 

সপ আর, গড়ে তোলে মাটির টিবি । 

২। এদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে 
মনটাকে । 

-্প পাপ, পাপ! আমাদের 'গুরু বলে, ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব 
নৈবচ। কেন জানিস ? 
৩ । কেন বল্‌ তো। 
. স্্তা জানিস নে? সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভীড় থেকে অমৃত 
গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্বপুরুষ সেই মাটি 
দিয়ে গড়া । আর, দৈত্যরা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাড় চেটে চে.ট 
নর্দমায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাড়-ভাঙা পোড়া মাটি দিয়ে উত্তরকূটের 
মানুষকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থুঃ__ অপবিজ্র। 

গণ এ তুই কোঁথায় পেলি? 

)]| স্বয়ং গুরু বলে দিয়েছেন । 

ন্‌ ( উদ্দেশে প্রণাঁম করিয়] ) গুরু, তুমিই সতা। 
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উত্তরকু্টের একদল নাগরিকের প্রযেশ 


উও । আর-সব হল ভালো, কিন্ধ কামারের ছেলে বিভৃতিকে রাজ! 
একেবারে ক্ষত্রিয় করে নিলে, সেটা! তো-_ 
উ২। ও-সব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গীয়ে ফিরে গিয়ে বুঝে 
পড়ে নেব। এখন বল্‌, যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়। 
উ ৩। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্ঠের যন্ত্রে যে মিলিষেছে, জয় সেই ঘন্ত্ররাঁজ 
বিভৃতির জয়। 
_ উঞ্চ। ও ভাই, ওই-যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ । 
উ ২। কী করে বুঝলি? 
1 উঞ্জ। কান-ঢাকা টুপি দেখছিস নে? কিরকম অদ্ভুত দেখতে ! যেন 
উপর থেকে থাবা মেরে হঠাঁৎ কে ওদের বাঁড় বন্ধ করে দিয়েছে। 
উ্১। আচ্ছা, এত ঞ্রশ থাকতে, ওর! কান-ঢাঁকা টুপি পরে কেন? 
তা কি ভাবে কানট। বিধাতার মতিভ্রম ? 
উঠ। কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে, বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যাঁয়। 
সকলের হাস্য 
উ্জ। তাই? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাঁছে ভিতরে ঢুকে পড়ে। (হাস্য) 
উ্*। পাঁছে উত্তরকুটের কান-মলার ভূত ওদের কানছুটোকে পেয়ে 
বে । (হাস্য ) ওরে শিবতরাইয়ের অজ বুগের দল, সাড়। নেই, শব্ধ নেই, 
হয়েছে কীরে? 
উ ৩। জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিন ? বল্‌, ষন্থরাঁজ বিভূতির 
জয়। 
০ । চুপ করে রইলি যে? গলা বুজে গেছে? টু'টি চেপে না ধরে 
আওয়াজ বেরোবে ন| বুঝি ? বল যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়। 
গণেশ। কেন বিভূতির জয় ? কী করেছে সে? 
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উ১। বলে কী? কীকরেছে! এত বড়ো খবরটা এখনও পৌছয় 
নি? কান-ঢাঁকা টুপির গুণ দেখলি তো৷ ? 

উ ৩। তোদের পিপালার জল যে তার হাতে, সে দয়া না করলে 
অনাবৃষ্টির ব্যাওগ্ুলোর মতো শুকিয়ে মরে যাঁবি। 

শি২। পিপাঁসার জল বিভূতির হাতে ? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠল 
নাকি? 
উ ২ । দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাঁজ নিজেই চালিয়ে নেবে । 
শি ১। দেবতার কাজ! তার একটা নমুনা দেখি তো। 
উল | ওই-যে মুক্তধারাঁর বাধ। 

শিবতবাইযেব সকলের উচ্চহান্ত 

উ ১। এটা কি তোরা ঠাটা ঠ!উরেছিস ? 
গণেশ | ঠাট্টা নয়? মুক্তধারা বাপবে ! ভৈরব শ্বহস্তে ষা দিয়েছেন 
তোমাদের কাঁমারের ছেলে তাই কাবে? 

উ১। স্বচক্ষে দেখনা, ওই আকাচশ। 

ছ্ষিঞ্জ । বাপ রে! ওটাকী নে? 

শ্জি্থ | ঘেন মন্ত একটা লোহার ফড়িং আঁকাশে লাফ মারতে 
যাচ্ছে । 

উ ১। ওই ফড়িহেব ঠ্যাড দিয়ে তোমাদের জল আটকেছে। 

গণেশ | বেখে দাঁও সব বাজে কখ।। কোন্‌ দিন বলবে ওই কড়িঙের 
ডানায় বসে তোমাদের কামারের পো চাদ ধরতে বেরিয়েছে । 

উপ ওই দেখো কান ঢাকার গুণ | ওর! শুনেও শুনবে না, তাই 
(তো মবে। 

শি১। আমব। মরেও মরব না পণ করেছি! 

উত৩। বেশ করেছ, বাঁচাবে কে? 
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গণেশ । আমাদের দেবতাকে দেখ নি? প্রত্যক্ষ দেবতা ? আমাদের 
ধনণ্তয় ঠাকুর? তার একটা দেহ মন্দিরে, একট! দেহ বাঁইরে। 

উ | কান-ঢাকাব| বলে কী? ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে 
মা। 


উন্তবন্যটেব দলের প্রস্থান 
ধনহীষেব প্রবেশ 


.পর্মঞ্ধয় । কী বলহিলি রে বোঁক। ? আমারই উপর তোঁদের বাঁচাবার 
ভার? তা হলে তো সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস। 
গণেশ । উত্তরকটের ওবা আমাদের শাঁসিয়ে গেল যে, বিভৃতি 
মুক্তধারার বাধ বেধেছে । 
ধনঞ্চয় | সাধ বেধেছে, বললে? 
গণেশ | হা ঠাকুর । 
ধনগ্য়। সব কথাটা শুনলি নে বুঝি ? 
গণেশ । ও কি শৌনবার কথা ? হেসে উড়িয়ে দিলুম। 
ধনগ্য় | তোর্দের সব কাঁনগুলে। একা! আমারই জিম্মায় রেখেছিস : 
ভোৌদেব সবার শোন। মাঁমাকেই শুনতে হবে? 
শি ৩। ওর মধ শোনধাঁর আছে কী ঠাকুর? 
ধনগয় ৷ বলিস কী বে? যে শক্তি ছুবন্ত তাঁকে বেধে ফেলা বি 
কম কথা? তা সে অস্তরেই হোক আর বাইব্রেই হোক। 
গণেশ | ঠাকুব, তাঁই বলে আমাদের পিপাসার জল আটকাবে? 
ধনঞ্জয । সে হল আর-এক কথা । ওটা ভৈরব সইবেন না । তোর 
বোস, আমি সন্ধান নিয়ে আসি গে। জগত্টা বাণীময় রে, তাঁর ( 
দিকটাতে শোঁন। বন্ধ করবি সেই দিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে । 


ধনহায়েব প্রস্থান 
শিনতরাইয়ের একজন নাগরিকের গর্জন 

শি৩। এ কী, বিষণ যে! খবর কী? 

বিষণ। যুবরাঞ্জকে রাজা! শিবঙরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, তাঁকে 
সেখানে আর রাখবে না। 

সকলে । সে হবে না, কিছুতেই হবে না। 

বিষণ । কী করবি? 

সকলে। ফিরিয়ে নিয়ে যাঁব। 

বিষণ। কী কবে? 

সকলে । জোর করে। 

বিষণ। রাজার অঙ্গে পারবি? 

সক্ষলে। বাঁজকে মানি নে। 


প0৮/৮৫০ বণজিং ও মণ প্রবেশ 
স্ষণিজং। কাকে মানিন নে? 
সকলে। প্রণাম। 


গণেশ | তোমাঁব কাছে দবব!র কবতে এসেছি | 

ব্ণন্দিৎ । কিসের দরবাব? 

সকলে । আমর। যুখরাঁজকে চাই । 

বনগ্গিৎ। বলিস কী 

১। হা, যুবরীজকে শিবতরাঁইয়ে নিয়ে যাব। 

বণঞ্জিৎ। আর, মনের আনন্দে খাজন! দেবার কথাট। ভূলে যাঁধি ? 
সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে। 

রণজিৎ । তোদের সর্দার কোথায় ? 

২। (গণেশকে দেখাইয়া ) এই-যে আমাদের গণেশ সর্দার । 
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রণজিং। ও নয়, তোদের বৈরাগী । 
গণেশ । ওই আনছেন । 


ধনগ্যেব শুবেশ 


রণজিং। তুমি এই-সমন্ত প্রঙ্তাদের খে পয়েছ ? 
ধনগ্জয় । খ্যাঁপাই বৈকি, নিজেও খেপি। 


গণ 


আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেডায় কোন্ খ্য।পা সে! 
ওরে, আক।শ জুড়ে মোহন শ্ররে 
কী যে বাজায় কোন বাতামে। 
গেল বে গেল বেলা, 
পাগলের কেমন খেল।। 
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধবা। 
তারে কানন গিরি খুজে ফিবি, 
বেঁধে মবি বোঁন্‌ হুতাশে। 
রণজিৎ । পাগল।মি কবে কথা চাপ। দিত পাবে না। ছাজ, 
দ্েবেকি না বলে।। 
ধস । শা মহারাজ, দেব ন।। 
বশজি২। দেবে না। এত বড়ো আম্পর্থ।। 
ধনপয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পাবব মা। 
রণজিৎ । আমার নয় ! 
ধনগ্রয়। আমাব উদ্বুন্ত অন্প তোমার, ক্ষুধার অন্ন তৌমার নয় । 
রণজিৎ । তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে? 
ধনগ্য়। ওর! তো! তয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি 
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প্রাণ দিবি তীকেই প্রাণ দিয়েছেন ধিনি। 
রণজিং। তোমার ভরসা চাপ! দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাঁখছ 
'বতো নয়। বাইরের ভরসা একটু ফুটে। হলেই ভিতরের ভয় সাতগ্তণ 
জারে বেরিয়ে পড়বে । তখন ওর মরবে যে। দেখো বৈরাগী, তোমার 
কপালে দুঃখ আছে। 
ধনঞ্জয়। যে ছুঃঘ কপালে ছিল সে ছুঃখ বুকে তুলে নিয়েছি । দুঃখের 
টপরওয়াঁল! সেইখানে বাস করেন । 
রণজিৎ। (প্রজাদের প্রতি ) আমি তোদের বলছি, তোরা শিব- 
*রাইয়ে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে। 
সকলে । আমাদের প্রাণ থাকতে সে হবে ন1। 
ধনপ্তয় | গান 
রইল বলে রাখলে কারে ? 
সুকুম তোমার ফলবে কবে? 
টানাটানি টিকবে ন। ভাই, 
রবাঁর যেট] সেটাই রবে। 
বাজ, টেনে কিছুই রাখতে পারবে ন1। সহজে রাখবার শক্তি ধদ্দি থাকে 
ভবেই রাখ! চলবে । 
রণজিৎ। মানে কল? ৰ 
ধনঞ্জয় । যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন । লোভ করে যা রাখে 
চাইবে মে হল চোরাই মাল, সে টিকবে না। 
যা-খুশি তাই করতে পার, 
গায়ের জোরে রাখ মার, 
ধার গায়ে তার ব্যথা বাজে 
তিনিই ঘা সন সেটাই সবে। 
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বাজী, গুল কবছ এই যে, ভাবছ জগংটাকে কেভে নিলেই ছগৎ্ তোমাঁব 
হল। ছেড়ে বাঁখলেই যাঁকে পাও মুঠোৰ মধো চাঁপতে গেলেই দেখবে 
সে ফসকে গেছে। 
ভাঁবছ হবে তুমি ঘা চাও, 
জগত্টাকে তুমিই নাচাও, 
দেখবে হঠাৎ নযন মেলে 
হয় না যেট। সেটাও হবে। 
বণজিৎ। মন্ত্রী, বৈবাগীকে এইখানেই পরে বেখে দ11 
মন্ত্রী। মহাবাজ-_ 
রণজি২। আদেশট| তোমাৰ মনেব মতো হচ্ছে না? 
মন্ত্রী । শ!সনেব ভীবণ যন্ত্র তো তৈবি হয়েছে তাঁব উপবে শষ আরও 
চডাঁতে গেলে সব যাবে ভেডে। 
প্রজাবা। এ আম্বাদেব সহা হবে না । 
ধন্য | য। পলছি, ফিবে যা। 
১। ঠাকুপ, সুববাঁজ্ক ও যে হাঁবিষেছি) +ে|নন নূঝি? 
২। তা হলে কাঁবে শিষে মনেব জোব পাব গ 
পণ্য । আনার জোবেই কি তোদ্বে জোর এ কথা ধর্দি বলি। 
৩1 হলে যে আমাক শু দুবল কববি। 
গণেশ । হবখাবলে আজ খানি দিনো না আঁমাঁদেব সকলে 
আঁ একা তোমাবই মধ্যে। 
ধনঞ্য | তবে আমাব হাঁব হয়েছে । আমাকে সবে দাড়াতে হল। 
সকলে । কেন ঠাহুব 
ধনচয়। আমাকে পেষে আপনাকে হাবাবি। এত বড়ে। লোকন 
মেটাতে পারি এমন সাধ্য কিআমাব আছে! বো লজ্জা পেলুম 
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১। দে কী কথা ঠাকুর? আচ্ছা, ধা করতে বল তাই করব। 

ধনগয় । আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যা। 

২। চলে গিয়ে কী করব? তুমি আমার্দের ছেড়ে থাকতে পারবে? 
আমাদের ভালোবাস না? 

ধ্নগুয়। ভালোঁবেমে তোদের চেপে মারার চেয়ে ভালোবেসে তোদের 
ছেড়ে থাকাই ভালো । ঘা, আর কথা নয়, চলে যা। 

সকলে । আচ্ছা ঠাকুর, চললুম, কিন্তু 

ধনঞ্জয়। কিন্তু কী রে! একেবারে নিষ্ধিন্ত হয়ে যা, উপরে মাথা তুলে। 

সকলে । আচ্ছা, তবে চলি। 

ধনঞ্জয়। ওকে চলা বলে? জোরে । 

গণেশ । চললুম, কিন্তু আমাদের ব্লবুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে। 

প্রস্থান " | 

রণজিৎ্। কী বৈরাগী, চুপ করে রইলে ষে? 

ধনপ্লয়। ভাঁবন। ধরিয়ে দিয়েছে রাজ! । 

রণজিৎ । কিসের ভাবনা ? 

ধনগ্লয়। তোমার চণ্পালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পার নি আঁমি 
দখছি ত'ই করেবসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি 
[ড়াচ্ছি। আঁজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ 
চরেছি । 

রণজিৎ। এমনটা হয় কী করে ? 

ধনপ্য়। ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় মি 

-কি। দেনা যাঁদের অনেক বাকি শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে 
ধের দেনা শোধ হয় না তে! । ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, 

কাছে ওর! ষা ধারে আমি যেন তা নামঞুর করে দিতে পারি। তাই 


€১ 


চক্ষু বুজে আমাকেই আকড়ে থাকে। 

রণজি২। ওর। যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে । 

ধনগ্য়। তাঁই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আঁসল দেবত। পর্যন্ত 
পৌছেোল ন1। ভিতরে থেকে খিনি ওদের চালাতে পারতেন বাঁইবে থেকে 
আমি তাকে রেখেছি ঠেকিয়ে । 

রণজিং ৷ রাজার খাজনা যখন ওর! দিতে আসে তখন বাঁধ। দাও, 
আর দেবতার পুজে। যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার 
বাজে না? 

ধনগয়। ওরে বাপ, রে! বাঁজে না তো কী! দৌড় মেরে পালাতে 
পারলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে 
চলল, সে দেনার দায় যে আমার ঘাড়ে পড়বে; দেবতা ছাড়বেন ন]। 

রণজিৎ । এখন তোমার কর্তব্য ৮ 

ধনগ্তয়। তফাঁতে থাক । আমি যদি পাক করে ওদের মনের বাঁধ 
বেধে থাকি, ভা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন এক- 
সঙ্গেই ভাঁড়! লাগান । 

রণজিৎ । তবে আর দেরি কেন? সরো-না। 

ধনঞ্জয়। আমি সরে দ্াঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চগুপাঁলের 
ঘাঁড়ের উপর শ্িয়ে চডাঁও হবে । তখন যে দণ্ড আমার পাওনা সেটা 
পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে । এই ভাবনার সরতে পা: 

রণভিৎ | নিজে সরতে না পার আঁমিই সরিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধব, বৈরাগীকে 
এখন শিবিরে বন্দী কবে বাখে|। ) 

ধনঞয়-_ গান (৬ | 

২ /তোব শিকল আমায় বিকল করবে না। 
তোর মারে মরম মরবে না। 


২ 


তার আপন হাতের ছ'ড়-চিঠি সেই ষে, 
আমার মনের ভিতর পয়েছে এই ফে--- 
তোদের ধর1 আমায় ধরবে ন!। 
যে পথ দিয়ে আমাঁব চলচল 
তোর প্রহুসী তাঁর খোজ পাবে কি বল.। 
আমি তাঁর দুয়ারে পৌছে গেছি রে, 
মোরে তোর ছ্ুয়ানে ঠেকাবে কি বে? 
তোঁর ডরে পবান ডববে না। 


] ধনঞ্গয়কে লইয়া উদ্ধাবের স্থান 


রণজিৎ। মন্ত্রী, ন্দীশালাঁয় অতিজিহকে দেখে এসে গে ' যদি দেখ 
সে আপন কৃতকর্ধের জন্যে অনুপ, তা হলে 
মন্ত্রী । মহাঁরাঁজ, আপনি ্বয়, গিণ্স একবার-_ 
রণসিৎ। না না, মে নিজরাজাখিছোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার 
মন! করে ততক্ষণ তাঁর মুখদর্শন কবন না আমি রাধামীতে যাচ্ছি, 
সেখানে আমকে সংবাদ দিয়ে।। 
রাজার প্রস্থান 
& ভৈরবগন্থীর প্রবেশ ৭ 
' ীন ! 
রা খু $ 
তিমিরহবিনাবুণ . 
অরিন $, 
টু নরকর * | 


কর শংকর 1 
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৬ 
রে 
রি সি 
১ পনর. ৰা ্ 
গান ৬ ৮.৮ 
_উদ্ধাবের প্রবেশ 
উদ্ধব। একি? যুববাঁজের সঙ্গে দেখা ন। কবেই মহাঁবাজ চলে 
গেলেন ! 
মন্ত্রী । পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধবে 
বৈরাগীব সঙ্গে কথ। কচ্ছিলেন মনেব মধ্যে এই দিধা নিয়ে । শিবিবেব 
মধ্যেও যেতে পাবিলেন না, শিবিব ছেডে যেতেও পা উঠছিল ন|। 
খাই খুধধীজিফে দেখে আণসি। শো 


প্রস্থান 
ভুঈজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ 


১। শাপি, ওবা কেন সবাই এমন রেগে উঠেছে? কেন নলছে 
যুবরাঁজ অন্যায় কল্ছেন_: আমি এ বুব্তে ও পাবি নে, সইতেও পাঁবি 
নে। 

২1 বুঝতে পাঁবিস মে উওরকুটের মেয়ে হয়ে! উনি নন্দিসংকটেব 
'বাধ্] খুলে দিয়েছেন । 

1 ১। আমি জানি নে তাতে অপরাধ কী হযেছে। কিন্ত, আমি 

কিছুতেই বিশ্বা করি নে নে যুবরার্জ অন্যায় কবেছেন । 

! ২। তুই ছেলেমাম্ুষ, অনেক ছুঃংখ পেয়ে তবে একদিন বুঝরি বাইরে 
কে যাঁদের ভালো বলে বোঁধ হয় তাঁদেরই রেশি সন্দেহ করতে হয়। 


০, 


১। কিন্ত যুববাজকে কলটপন্দেহ কবছ তোম্‌ 

২। সবাই বছর শিবতবাইয়ের, লেকিদেব বশ করে শিয়ে উনি 
এথনই টা সি"হাসন জয় কর্ড চাম-_ ওর আর তব সইছে না। 

২হাসনের কী দরকার ছিল গর। উর্নি+তো! সবারই হৃদয় 
রে নিষেছেন। যাধা শব নিন্দে কৰছে 'টাদেরই বিশ্বাম কববধ, আর 
[ববাদকে বিশ্বামু ক্ষবব ন1। ূ 

২ | তুই চুপ কর্‌। একবন্তি মেশে, তো।ব মুখে এনব কণা সাজে না। 
দশন্ুহ্ধ লোক যাকে অভিপম্পাত্ব কণচে তু হঠাৎ তাধ _ 

১। আমি দেশস্থদ্ধ লৌকের সামনে দাড়িয়ে এ কথ! ব্সতে পারি 
'য-_ 

২। চুপচুপ' 

১। কেন চুপ % আমাধ চোখ ফেটে জল বেরোতে চায়। যুব 
বাঞ্জকে আমি মবচেয়ে বিশ্বাপ কবি এই কথাট। প্রক।শ কববাঁর জন্তে 
জামার য। হয় একট। কিছু কবতে ইচ্ছ। কছে । আমাঁব এই লম্বা চুল 
আমি আজ ভৈষবের কাছে মীনত কবব; বলব, বাবা, তুমি জানিয়ে 
7 যে যুববাঁজেবই জয়, খাতা শিন্দুক তার। মিথ্যে । 

২। চুপ চুপ চুপ । কোথা থেকে কে শুনতে পাবে । মেয়েটা বিপদ 
ঘটাঁবে দেখছি । 


ঞ 


উভয়ের প্রহ্থান 


উত্ৰকুটের একদল নাগরিকের প্রবেশ." 


১। কিছুতেই ছাডছি নে, চল্‌ রাজার কাছে যাই |), 
২ । ফল্প কী হবে? যুববাজ যে রাজার বক্ষের মানিক, তীর অ 
বিচার করতে পাববেন না, মাঝেব রি রাগ্বেন আধার 'পরে। 


৫৫ 


্ 


যেন আকাশেধ্ চাদ হাতে পেডে দেধেন, আব তলে তলে তারই এই 


১ করুন রাগ, পন্গ কথা বলব কপালে ম্বাহ থাক।, 
৩। এ দিকে যুবরাজ আমাঁদের এত ভালোবাঁস! দেখান, ভাঁষ করেন 


| কীত্তি। হঠ।ৎ শিবতবাই তার কাছে উত্তবকুটের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। 


২। এমন হলে পৃথিবীর্তে আব ধর্ম রইল কোথা? বলো তো দাঁদা। 
৩। কাউকে চেনবাঁব জে নেই। 

১। রাজ! গুকে শাস্তি না দেন তে। আমবা দেব । 

২। কী করবি? 

১। এদেশে ঈব ঠাই হচ্ছে না । যে পথ কেটেছেন সেই পথ দিয়ে 


কেই বেবিয়ে যেতে হবে। 


৩। কিন্তু, ওই তে চবুয়। গাঁয়ের লোক বললে, তিনি শিবভরাইয়ে 


ণ 
'নেই, এখানে রাঙ্গা বাড়িতেও তাকে পাওয়া, যাচ্ছে, ন। 


১। রাজ। ভাঁকে নিশ্মই লুকিয়েছে। 


ং 
, ইউ । করসে? ই ! দেয়াল ভেঙে বেন কবব। 
ক | ঘরে আগুন লাগিয়ে বেব কবব। 


খর | আমাদের ফী কি দেবে! মি মর", তপু-- 
স্উন্মান্বেরপসতিতা ফ্রিজ 
মন্ত্রী | কীহয়েছে।? 
১) লুকোচুরি চলবে না। বের করো যুববাজকে 
মন্ত্রী । আবে বাপু, আমি বের করবাব কে? 
১৯ | তোঁমবাই তে। মন্্ণা দিয়ে তাকে-- পাবে না কিন্ত, আমরা 


টেনে বেব করব। 


মন্ত্রী । আচ্ছা, তবে নিজেব ভাতে বাঁজহ নাও, রাজার গারদ থেকে 


ছাড়িয়ে আনে! । 


€৬ঙ 


৩। গারদ থেকে? 
মন্ত্রী। মহারাঁজ তীকে বন্দী করেছেন । 
সকলে । জয় মহারাজের, জয় উত্তরকুটের। 
9। চল্‌ রে, আমরা গারদে ঢুকব, সেখানে গিয়ে_- 
মন্্রী। গিয়ে কী করবি? 
২। বিভৃতির গলার মাল! থেকে ফুল খসিয়ে দড়িগাছটা ওর গলায় 
ঝুলিয়ে আসব । 
৩। গলায় কেন, হাতে । বাধ বাঁধার সম্মীনের উচ্ছিষ্ই দিয়ে পথ 
কাটার হাঁতে দডি পড়বে । 
ম্্রী। যুবরাজ পথ ভেডেছেন বলে অপরাধ, আর তোমর! ব্যবস্থা 
ভাঙবে, তাঁতে অপরাধ নেই ? | 
২। আহা, ও যে সম্পূণ আলাঁদ! কথ।। আচ্ছা বেশ, যদি ব্যবস্থা 
ভাঙিতো কী হবে? 
মন্ত্রী। পায়ের তলার মাটি পছন্দ হুল না বলে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। 
সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাখছি । একটা ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্ধ 
ব্যবস্থাটা ভাঁওতে হয় । 
%1 আচ্ছা, তবে গারদ থাক্‌, রাজবাড়ির সামনে দীড়িয়ে মহারাজের 
জয়ধ্বনি করে আসি ঢা ৬ 
এত পে ইতি দে রখ । জর অন্ত স্ছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে 
এল, কিনি বং [ক রই চূড়াটা, এবনও; /ক্রছে। পু নদ 


নস (হয়ে এরা 
আব, বমন্দিরের শুলটাকে 


১ বব য়ে, কিরকম খাজে 
নাগরিকদের স্থান 
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মন্ত্রী। মহাবাঙ্গ কেন ঘে যুববাজকে এই শিবিবে বন্দী করতে 
বলেছিলেন এখন বুঝেছি । 

উদ্ধন। কেন? 

মর্রী। প্রজাদের হাত থেকে একে বাচাবাব জন্যে । কিন্, ভালে 
ঠেকছে না। লোকে উত্তেঞ্গন। কবলই বেডে উঠছে । 

লগ্য়েব প্রবেশ 

সপ্চয়। মহাবাজকে বেশি আগ্রহ দেখাণত সাহস কণ্লুম না, তাচছে 
তাঁব সংবল্প আরও দু হযে 92। 

মন্্রী। রাজবুমাব, শান্ত থাকবেন , উৎপাতকে আব জটিল কবে 
তুলবেন ন]। 

সঞ্জয় । বিদ্রোহ ঘটিয়ে আমি বন্দী হতে চাই । 

মন্ত্রী। তাঁব চেয়ে মুক্ত থেকে বন্ধষনমোচনেব চিন্তা ককন । 

সঞ্জয। সেই চেষ্ীতেই প্রজাদেব মদে; গিযোগুলুম | জানড়ম ঘুরবাজকে 
তাব। প্রাণেব অবিক ভালোবাসে, ভাব বন্ধন এব। সভবে না। গিয়ে দেখি 
নন্দিসংকটেব খলব পেয়ে তাবা আগুন হযে আছে। 

মন্ত্রী। তবেই নছেন, বন্দিশীলা তই যুববাজ নিবাপধ | 

সঞ্জষ। আমি ট্বিদিন তীঁবই অন্বতাঁ, বনি'শ।ল।ত ৪ আমীকে তা 
অন্রপরূণ করতে দাও । 

মন্দী। কীহবে? 

সপ্তয়। পৃথিবীতে কোনো একলা মান্ষই এক নয়, সে অদেক। আহ 
একজনেব সঙ্গে মিল হলে তবেই সে এঁক্য পায়। যুবরাঁজেব সঙ্গে আমা 
সেই মিল। 

মন্্ী। রাজক্মাব, সে কখা মামি । কিন্ত, সেই সত্য মিল যেখা 
সেখানে কাঁছে কাছে থাকবার ধবকার হয় না। আকাশের মেঘ আ 


৫৮ 


মুদ্রের জল অস্থবে একই, তাই বাইবে তারা পথক হয়ে একটিকে 
নর্থক করে। যুবরাজ আঁজ যেখানে নেই সেইখানেই তিনি ভোমার মধ্য 
দয়ে প্রকাশ পান। 

সপ্য়। মন্ত্রী, এ তে। তোম।র নিকেব কখা বলে শোনাচ্ছে নী, এষেন 
ববাজেব মুখের কথা । 

মী । তার কথ! এখানকার হাওয়া ছভিয়ে আছে, বাবহার কবি, 
মথচ ভুল যাই তাৰ কি আমার । 

সঞ্চয় । কিয়) কথাটি মনে কাবমে দিয়ে ভালো কনেছ , দূব থেকে 
ঈাবই কাজ করব | যাঁপ মহাঁরা,ভব পাছে । 

মন্্রী। কা কবে ? 

সঞ্জয় । 1শ্বতখাউযেব *1সন্ভার গ্রাখন। কবব। 

মন্দ । সময় যে বডো সংকটের, এখন ন্ছি - 

সঞ্জয় | নেউক্ন্যেই এই | উপসূল, সময় । 


টিভযে? প্রস্থান 
বিশাজতের প্রবেশ 


বিখকিৎ। গ কে ও? উদব বুঝি 

উদ্ধব | হা খুড়া-মহাঁবাজ | 

বিজি । অক্ষরের জন্তে অপেক্ষ! করডিলুম, আমার চিঠি পেয়েছ 
১ 

উদ্ধব। পেয়েছি | 

বিশ্বজিৎ। সেইমত কাজ হয়েছে ? 

উদ্ধব। অল্প পরেই জানতে পারবে । কিস্তু-- 

বিশ্বজিৎ । মনে সংশয় কোরে। না । মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি দিতে 
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প্রস্তুত নন, কিন্তু তীকে না জানিয়ে কোনে। উপায়ে আর-কেউ ষদি এ কাজ 
সাধন করে ত| হলে তিনি বেঁচে যাবেন। 

উদ্ধব | কিন্তু, সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষম! করবেন না। 

বিশ্বজিৎ । আমার £সন্ত আছে, তাঁরা তোমাকে আর তোমার প্রহরী- 
দের বন্দী করে নিয়ে যাঁবে। দাঁয় আমারই । 

নেপথে; । আগুন । আগুন ! 

উদ্ধাব। ওই হয়েছে 1১ রশিালার সংলগ্ন পাঁকশালার তাবুতে আগ্রুন 
ধরিয়ে দিয়েছে এই সুযোগে বন্দী ছুটিকে বের করে দিই |, 

কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ 
 শ্অন্তিনি্। একি দলিিশীকত ! 

বিশ্বজিৎ । তোমাকে বন্দী করতে এসেছি ।॥ মোহনগড়ে যেতে হবে । 

অভিজিৎ । আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না ন 
ক্রোধে, না স্েহে । তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাঁগিয়্েছ ? না, এ 
আগুন যেমন করেই হোৌঁক লাগত । আজ আমার বন্দী খাকবার অবকাঁ* 
নেই। 

বিশ্বজিৎ । কেন ভাই, কী তে।মার কাজ? 

অভিজিৎ । জন্মকাঁলের খণ শোধ করতে হবে । শ্োতের পথ আমার 
ধাত্রী, তার খন দোটন করব । 

বিশ্বজিৎ । তাঁর অনেক সময় আছে, আগ নয়। 

অভিাজহ। সময় এখনই এসেছে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবা 
আসবে কি না সে কথ। কেউ জানি নে। 

বিশ্বজিৎ । আমর।ও তোমার সঙ্গে যোগ দেব। 

অভিজিৎ । না,সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর ষে কাজ পড়েছে 
মে একল1] আমারই । 
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বিশ্বজিৎ । তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত 
(দেবার জন্তে অপেক্ষা করে আছে, তাদের ডাকবে না? 
অভিজিৎ । যে ডাঁক আমি শুনেছি সেই ডাঁক যদি তারাও শুনত তবে 
মামার জন্তে অপেক্ষা করত না । আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে । 
বিশ্বজিৎ । ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে ষে। 
'অভিজিৎ। যেখান থেকে ডাক এসেছে সেইখাঁন থেকে আলো ও 
নাসবে। 
বিশ্বজিৎ । তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। 
ন্ধকারের মধ্যে একলা চলেছ, তবুও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরতে 
বে। কেবল একটি আশ্বাসের কথ! বলে যাঁও যে, আবার মিলন ঘটবে। 
অভিজিৎ | তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয়, এই কথাটি মনে 
বখে। 2ি...2 
দুই জনের ছুই পথে প্রস্থান 


ধনহয়ের প্রবেশ 
গান (পৌ) 
, আগুন, আমার ভাই, 
আমি " তোমারি জয় গাই। ূ 
তোমার ' শিকল-ভাঙা এমন রাঙা 
মৃতি দেখি নাই। 
ছু হাত তুলে আকাশ-পানে 
মেতেছ আজ কিসের গানে? 
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় 
বলিহারি যাই। 
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যেদিন ওপেব মেয়াদ ফুবোবে ভাই, 
আগল যাবে বে, 
সেদিন হাতের দি পার্সেব দডি 
দিবি রে ছাই কবে। 
সেদিন আমার অঙ্গ তোমাব অঙ্গে 
ওই নাঁচর্শে নাচবে বে, 
সকল দহ মিটবে দাঁহে-- 
/ঘুচবে সব বালাই। 


বটুর প্রবেশ 

বটু। ঠাঁকুব, দিন তে! গেল, অন্ধকাঁব হযে এল। 

ধনগ্তয়। বাণ।, বাইবের আঁলোব উপব ভবস। বাখাই অভ্যাস, তা 
অন্ধকার হলেই একেবাবে অন্গকার দেখি । 

১১ 2কটু। ভেনেছিপুম ভৈববেব নত্য আক্গই আবগ্ত হবে, কিন্ত যন্বরাং 

কি তাখ9 হাত পা যন্ব দিযে বখে দিলে 

ধন্য । তৈববের নুন্া যখন সবে আবগ্ত হয় তখন চোঁণে পডে না 
যখন শেষ হবাণ প11 আশ তখন গ্রক!শ হযে পাড। 

বট । ভখম| দ।ও-- প্রঃ বন্ডা ৬৭ খবিয়েছে । জাঁগো। তৈরর 
জাংগ]। 'আপল। নিবেছে। পখ বেছে, সাডা পাই নে মৃজ্যুন্ধয়। ভব 
মাবো ওয় লাশিয়ে। জাগে, ভৈরব, জাগো । 


4 
৬ প্রস্থান 


উত্তবকুটের নাগরকদলের প্রবেশ 
৮৮1 


ঈ 
১। মিথ্যে কখা । রাজধানীর গাবিদে সে নেই । ওকে লুকিয়ে বেখেছে। 
২) দেখব কোথাষ লুকিয়ে বাখে। 


৬২ 


ধনগ্জয় । না বাঁব।, কোথা ও পারবে না লুকিয়ে রাখতে । পড়বে দেয়াল, 
ভাঙবে দরজা, আলো! ছুটে বের হয়ে আনবে- সমস্ত প্রকাশ হয়ে 
পড়বে । 

১। এ আবার কে রে! বুকের তিতরটায় "হঠাৎ চম্কিয়ে দিলে । 

৩। তা, বেশ হয়েছে । একজন কাউকে চাই । তা, এই বৈরাগীটাকেই 
ধবু। ওকে বাধ, । 

ধনগ্জয়। যে মান্য ধরা দিয়ে বসে আছে তাকে ধববে কী করে? 

১। আধুাগরি রাখো, আমরা ও-সব মানি নে। 

ধনপ্রয়। না মানাই তো! ভালো । প্রভু শ্বয়ং হাতে পরে তোমাদের 
মানিয়ে নেবেন । তোমরা ভাগাবান। আমি যে-সব অভাগাদের জানি 
তারা কেবল মেনে মেনেই গুঞ্চকে খোয়ালে। আমকে শুদ্ধ তার মানার 
তাড়ায় দেশছাড়া কবেছে। 

১। তাদের গু? কে? 

ধনওয়। যার হাতে তারা মার খায। 

১। তা হলে তোমার উপব গ্রুগার আ।মবাই শুরু করি মা কেন? 

খনঞ্চয়। রাজি আছি বাঁপা। দেখে নিউ ঠিকমত পাঠ দিতে পারি 
কিনা। পরীশশ হোক। 

২। সন্ত হচ্ছে, তমিই আমাদের যুপ্রাজকে নিম্নে কিছু চী্লাকি 
করেছ। 

ধনগুয়। তোমাদের যুবাঁজ আম।ব চেয়েও চাঁলাক, তার চালাকি 
'আযাকে নিয়ে। 

২। দেখলি তো ? কথাটার মানে আছে । ছুজনে একট! কী ফন্দি 
চলছে । 

১। নইলে এত রাত্রে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন? যুবরাঁজকে 


৬৩ 


শিবতবাইয়ে মর।বার চেষ্টা । এইখানেই ওকে বেশে বেখে যাই। ভার 
পণে যুধবাঙ্গের সন্ধান পেলে গব সঙ্গে বোবাপডা করব । ওহে কুম্দন, 
বাঁধো-ন]। দড়িগাঞ্ছট। তে। তোমাব কাছেই আছে। 

কুনন | এই শাঁও না পড়ি, তুমিই বাধো-ন|। 

২। ওবে, গে বা কি ড-তবকৃটেব মাগষ 7? দে, আমাকে দে। 

(বাশিঙে খাখিতে ) কেখন হে, গুরু কী বলছেন ? 

প্নঞ্য ৷ কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড়ছেন না। 

ভৈসবগথীর প্রধেশ 


৪ ণন 


তিমিরহ"বিধাৰণ 
জলদ্খিনিদা রণ 
মঞ্শ্মশানসঞ্ৰ 
শহকব শহবর । 
ব্জঘোধব।ণা 
৭দ্দে শুলপাণি 
মুত্যুসিদগুসস্তব 
“কর শাংকব। 
স্থান 
টুন্দন। ই দেখো! চেখে । গোধুলিব আলো যতই নিবে আস; 
আগার ষন্ধেণ টডাট। ততই কালো হযে উঠছে। 
১। দিনের বেশাষ ও £মের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে 
রাত্িবেপাকাব কালোব সঙ্গে উন্কব দিতে শেগেহে । ওকে ভূতের মে 


ও | 
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কুন্দন। বিভৃতি তার কীতিটাকে এমন করে গড়ল কেন ভাই ৮ 
উত্তরকৃটের ষে দিকেই খিবি “ব দ্রিকে ন| তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও 
যন একটা বিকট চীতকাবের মতো । 

1 - -পাস্পিপীপশিশা  চতর্থ নাথরিকের প্রবেশ 

৪। খবব পাওয়া শেল, ওই আমবাগ।মেব পিছনে বাঞ্গার শিবিব 
প্ডছ্ে, সেখানে যুববাজকে নখে দিয়েছে । 

২। এতক্ষণে বোপ। গেল। তাই বটে বৈরাগী এই পথেই ঘুরছে। 
থাক এইখানে বাধা পে) ততক্ষণ দেখে আমি । 

নংগারিকদের প্রস্থান 


উনিও খ + 


4 , গান, 
রা 1 
শুপুক্ষি  তাব বেধেই তোর কাজ ফুরানে 
রঃ গুণী মোর, ৪ গুণ? 


৮ সপ বীণা হবে পড়ে এমনি ভাবে 


গুণী মোব, ও গুণী? ৃ 
তাহলে হার হলযেহার হুল, 


শুধু সাধার্ীখিষ্ সার হল, 
৬ শুণী মোব, * গুণী । 

৮ নীধনে. যদি তোমাৰ হাত লাগে 
/ ঘা হলেই তুর জাগে 

ঞ গুণী মোর, ও গুধী। 
মী হলে টি গ্রলাষ পডে ল।জ কুডাবে। 

গ নাদিরদের পুনঃপ্রবেশ 
এক্িফাও! 
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২। খুড়ো-মহাঁবাঁজ যুবরা 
| গেলেন। এর মানে কী হল 
| কুন্দন। উত্তরকৃটের 

মুবর।জের উচিত বি 
শিগে গেছেন । 

১। ভারি আ্ঠায়। একে অত্য।চার বলে। আমাদের যুববাজকে 

মামব। শাণ্তি তে পারব ন|? 
। ২। এর উচিত বিধান হচ্ছে__ বুঝলে দ[দ1 
| ১। হা, ই, গুদের সে সোনার খনিটা-- 
ন্দর্ন। আব, জানিস তো ভাই, গব গোগে কিছু না হবে তো পঞ্চ 
হাজার গোঁক আছে? 
১। তাৰ সব কটি গুনে নিয়ে তবে কী অন্তায় ! অসহা অন্যায় । 
৩। আব, গদেব সেই জাফরানেব খেত, তা থেকে মন্তৃত পঙ্গে 
বত্মবে- 
২। ই, হা সেট। দিতে হবে গুকে ধণ্ত। বিশ্ব, এখন এই টাগীবে 
শিয়্ে কী কব। যাঁম? 
১। € ওইপানেই থাকনা পডে। 


সমস্ত এহরা-হদ্ক মোহনগডে "নিয়ে 
,ঃ 

তো! ওর শিবায় আছে। পাছে এখামে 

1 হয় সেইজগ্যে তাঁকে জোর করে বন্দী কৰে 







নাগ্ররিকদেব প্রস্থান 
. ধনগ্ায়ের গান 


ফেলে বাখিলেই কি পড়ে ববে "ও অবোধ? 

খে তাঞ্জ দাম জানে সে বুডিয়ে লে, ও অবোধ ! 
৩-তর্ফ কোন বতন ত। দেখ, না] ভাঁবি, 

/&. ওর *পুবেকি খুলা দাবি 


কপ বা 
৬৬ 


ও ৬ ভারি গলার 
চে হার গাথা বার্থ হবে। 
ওর, যা পড়েছে নিস নে তা রি 

ডি দূতখুরোর্প হেথা সেথা । ৯ 
ঘারে করলি লা সবাই মিলি 
পর খে তার বাড়িয়ে দিলি, 
যারে ; 'উঈরদ দিলি তারি! কি 
সেই দ্রদির গান লবে? 
ুামের পুনংপ্রবেশ 
কুন্দন। ঠাকুর, ভোমার বীধনটা খুলে দি, অপরাধ নিয়ো না। তুমি 
এখনই বাড়ি পালাও | কী জানি আজ রে 
ধনপয়। কী জানি আজ রাত্রে ঘি ডাক পদে, সৈইজন্যেই তো বাড়ি 
1ালাবার জে। নাই। 
কুন্দন। এখানে তোমার ডাক কে।খার £ 
ধনগ্য়। উত্সবের শেষ পালাটায় । 
কুন্দন। তুমি শিবতরাইয়ের মানব হরে উত্তরকুটের- 


ধনপ্য়। ভিরবের উত্সবে এন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল 
বাকি আছে। 


নেপথ্যে । জাগে, তৈরব, জাগে ! 
কুন্দন। আমার ভালো বোধ হচ্ছে শা, চললেম । 
উদ্ভাজাজ' এহন 
উত্তরকুটের দুইজন রাঁজদুতের প্রবেশ 


এখন কোন্‌ দিকে যাই ? নওলানুতে যার! ছাগল চরায় তাঁর 
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তো বললে, তাঁর! দেখেছে যুবরাজ একলা এই পথ দিয়ে পশ্চিমের দিবে 
গেছেন! ূ 
151 আজ রাত্রে তীকে খুঁজে বের করতেই হবে, মহারাজের হুকুম 
৮.৪ ৯4 মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে কথা উঠেছে । কিন্তু, অহ 
পাগ.লির কথ! শুনে স্পষ্ট বোপ হচ্ছে সে যাঁকে দেখেছে সে আমাদে 
যুবরাভ, আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেছেন । 
:২1 কিন্ত, এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন বোৰ 
যাচ্ছে না। 
1৬৯ । আলো না হলে আমরা তে! এক পা৷ এগোতে পারব না। কোট 
পালের কান থেকে আলো সংগ্রহ করে আনি গে। 
উর প্রস্থান 
একর জলস্পন্থিক্ষের প্রবেশ 
প্থক। ( চীৎকার করিয়া) ওরে বুধ-ন! শ্তু-উ ! বিপ; 
ফেললে । আমকে এগিয়ে দিলে, বললে চড়াই পথ বেয়ে সোজা এ 
আমাকে ধরবে । কারও দেখা নেই। অন্ধকারে ওই কালো যন্ত্র! ইশীব 
করছে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কেহে? জবাব দাও 
কেন? বুধন নাক? 
/- *ক্রিফিক | আমি নিম্কু, বাতিওয়াল]। রাজধানীতে সমস্ত রা 
আলে। জ্বলবে, বাতির দরকার । তুমি কে? 
“” ৬পথিকা। আমি হুববা, যাত্রার দলে গান করি । পথের মধ্যে দেখ 
পেলে কি আন্দু-অধিকারীর দস? 
নিম্কু। অনেক মান্য আসছে, কাকে চিনব ? 
হুব্বা। অনেক শা্ষের মধ্যে তাকে ধোরো না। আমাদের 'আ 


শু 


সে একেবারে আস্ত একখাঁনি মানুষ ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের 
করতে কয় না, সবাইকে ঠেলে দেখ। দেয় | দাদা, তোমার ওই ঝুড়িটার 
মধ্যে বৌধ করি বাতি অনেকগুলো আছে, একখানা দা৪-না ঘরের 
লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি । 

নিম্কু। দাম কত দেবে? 

হুববা। দামই যদি দিতে পাঁরতুম তবে তো তোমার সঙ্গে ঠেকে 
কথা কইতুম, মিঠে স্থর বের কবব কেন? 

নিম্কু। রসিক বট হে। ৯৮ 47৮ 

প্রস্থান 

ভবব।। বাতি দিলে না, কিন্তু রপলিক বলে চিনে নিলে। মেটা কম 
কথা] নয়। রাঁদকের গুণ এই, ঘোর অন্ধপাঁবেও তাঁকে চেনা যায় । উঃ; 
বি'ঝির ডাকে আকাশটার গ| ঝিম্ঝিম করছে । নাঃ বাতিওয়ালাঁর 
দঙ্গে রসিকতা না করে ডাকাতি কবলে কাজে লাগত । 


তআর'একজন পবিকের প্রযেশ 


পঞ্ষিষ্* । হেইয়ো। 
হুববা। বাঁ বে! চম্‌কিয়ে দাও কেন? 
"পেখিক.। এখন চলে । 
হুববা। চলব ধলেই তো বেরিয়েভিলুম । দলের লোককে ছাড়িয়ে 
১লেত গিয়ে কিরকম অচল হয়ে পড়তে হয় রর তন্বটা মনে মনে হজম 
ক চেষ্ট। করছি। 
? প্রথিক। দলের লোক তৈরি আছে, এগন মি গিয়ে জুটলেই হবে 
হুববা। কথাট। কী বললে? আমরা তিন মোহনার লোর, আমাদের 
একট! বদ অভ্যেস আছে-_ পষ্ট কথা নী হলে বুঝতেই পারি নে। দলের 
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লোক বলছ কাকে? 
| 'পথিক্ক । আমব। চনয। গাঁষেব লোক, পষ্ট বোঝাধাঁৰ বদ অভ্যে্ে 
হত পাকিয়েছি । (পাচ্ছ! দিম] ) এইবার বঝলে তে।? 

লন২। উঃ 1 কলোছি। | গুণ মোজা মানে হঙ্গে, আমাকে চলতেই হথে 
মজি থাক আব নাথাক। কোথা চলব? এবার একটু মোলায়েম ক 
ঈবাব দিয়ো। তোমার আলাপের প্রথম ধকীতেই আমাব বুদ্ধি পবিদাঁং 
হাযে এসেচে । 

পথিক । শিবচ্বাইয়ে যেতে হবে। 

হুধ্ব। | শিবতবাইদমে? এই অমাবস্তা-বাত্রে? সেখানে পাঁলাট। কিদেব' 

পথিক । নন্দিস"+টেব ভাঁড] গড কবে গাথবাব পালা। 

বণ । ভাঁট গড আমাকে দিয়ে গাঁথাবে / দাঁদা, অন্ককাঁবে আমাং 
চেহানাটা দেখন্ডে পাচ্ছ না বলেই এত ব্ডেো শক্ত কথাট। বলুল। আঃ 
হস্দি- 
: প্রশিক। রা মই হ৭-ন] কেন, ছ* না হাত আছে তো? 

হক্ব । নেহাত দা থাকলে নঘ বলে্ট আছে, নইলে একে কি 
%% পশ্ষিক | হাতেক পরি»য় মুথেশ কথায় হয ন$, যথ।স্থানেই হনে 
এখন *৯.। 

ভিঞীক্স পৃধিকেব প্রবেশ & 


/ ১ 
) রি তকে 
কহব। ] বে? 


ধা ৬। আমি কেট না বাবা, আমি লছ্মন, উত্তবভৈরবের মন্দিরে ঘণ্টা 
বাজাট। 
কঙ্কব। সেতো ভালে কখ1, হাতে জোর আছে । চলে শিবতবাই। 
লবমন। যাব তৌ, কিন্ধ মাশরেৰ ঘণ্টা 
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কন্কর। বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাঁজাঁবেন । 

লছমন | দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে ভূগছে। 

কঙ্কর। তুমি চলে গেলে তার রোগ হয় সারবে নয় সে মরবে ; তুমি 
(কলেও ঠিক তাই হত। 

হুববা। ভাই লঙমন, চপ করে মেনে াঁও। কাজটাতে বিপদ আছে 
[টে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম নেই আমি একটু আ'ভাঁস পেয়েছি । 

কঙ্কর। ওই-যে, নরপিডের গলা শোনা যাচ্ছে । কী নরসিঙ, খবর 
ভালো তো? 

করেন, কইযরসিতের প্রবেশ 
ভি খিও 

নরদিউ। এই দেখো, ঘন্ল জুটিয়ে এনেছি । আরও কয় দল আগেই 

ওন] হয়েছে । 
কঙ্কর। তা হলে চলো, পথের মধ্য আরও কিছু কিছু জুটবে। 

111দর্র-একজন-] আমি যাব ন|। 

কঙ্ছর | কেন যাবে না? কী হয়েছে? 
ডিক কিচ্ছ হয় নি, আমি যাব না। 

কঙ্কর। লোকটার নাঁঘ কী নরসিঙ? 

নরমিউ। ওর নাম বনোয়ারি, পন্মবীজের মাল! তৈরি করে। 

কম্কর। আচ্ছ।, ওর সঙ্গে একটু বোঝাপড়। করে নিই । কেন যাঁধে 
বলো তো। ৬ 

বনোক়্ারি। প্রবৃত্তি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার 
গড়া নেই । ওর! আমাদের শত্রু নয় । 

কমর । আচ্ছা, নাহয় আমরাই ওদের শত্রু হলুম, তারও তে! একটা 
কর্তবা আছে? 
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বনোম়ারি। আমি অন্তায় করতে পারব নাঁ। 

কক্কর। ন্যায় অন্যায় ভাববার স্বাতস্থা যেখানে সেইখানেই অন্তা 
হচ্ছে অন্ায়। উত্তরকূট বিরাট, তাঁর অংশবূপে যে কাঁজ তোমার দ্বার 
হবে তাঁর কোনে দায়িত্বই তোমার নেই । 

বনোয়ারি। উত্তরকুটকে ছাডিয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন 
উত্তরকুটও তাঁর যেমন অংশ শিবতরাই ও তেমনি । 

কন্কর। ওহে নরসিঞ লোঁকট। রর করে যে! দেশের পক্ষে ও 
বাড়া আপদ আর নেই। 

নরসিউ। শক্ত কাজে লাগিয়ে দিলেই তর্ক ঝাঁড়াই হয়ে যাঁয়। তা 
ওকে টেনে নিয়ে চলেছি । 

বনোয়ারি। তাতে তোমাদের ভাঁর হয়ে থাকব, কোনে! কা 
লাগব না। 

কম্ধর। উত্তরকূটের তাঁর তুমি, তোমাকে বর্জন করধার উপা 
খুজছি । 

হুবব।। বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে সব কথা বুঝতে চা" 
বলেই যারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে তোমার এং 
ঠোঁকাঁঠকি বাঁধে । হয় তাদের প্রণালীট। কায়দা করে নাঁও, নয় নিজে' 
প্রণালীট। ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকো। 

বনোয়্ারি। তোমার প্রণীলীটা! কী? 

হুব্বা। আমি গান গাই। সেট| এখানে খাঁটবে না বলেই সুর বে। 
করছি নে, নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম। 

কন্কর। (বনোঁারির প্রতি ) এখন তোমার অভিপ্রায় কী ? 

বনোয়ারি । আমি এক পা নড়ব ন!1। 

কম্কর। তা হলে আমরাই তোমাকে নড়াঁব। বাঁধো ওকে। 


৪ 


হুববাঁ। একটা কথ৷ বলি কন্কর দাদা, লগ কোর না। ওকে বয়ে 
নিয়ে যেতে ষে জোবটা খ্বচ কবনে সেহটে বাচাতে পারলে কাঁজে 
ল।গত। 

কঙ্কর ৷ উত্তরকুটেব সেবায় মাল! অনিক্মক তাঁতদব দমন কবা এক? 
কাজ, সময় থাকতে এই কথাট। বনে দেছ+1| 

গববা। এবই মধ্যে বুঝে নিষেছি | 5৮ 

লিড ও তুহ্রে ডড। জকি দঙলণতী আউ।, 
নরসিও। ওই যে বিভৃতি আসছে । অন্জঞক্ বিভতির জন । 
/_ বিলকিব প্রাবশ 

কষ্কব। কাজ অনেকট। এগিষেন্ছ, লোপ কম জোটে নি। কিন্ধ, 
তুমি এখানে কেন? তোমাকে নিষে সবাই ঘে উৎসন কবখে। 

বিভৃতি । উত্সবে আঁমাঁব শখ মেই | 

নবপসিও। কেন বলো তো । 

বিভূতি। অ|মাঁব কীতি খন কববাব জন্যেই নলিম*কটেব গড় 
ভাঁঙার খবব ঠিক আজ এসে পৌছল। আমাব সঙ্গে একটা প্রতি- 
যোগিতা চলছে । 

ক্র | কার প্রতিযোগিতা যন্থবাজ ৮ 

বিভূতি। নাম কবতে চাই নে, সবাই ভান। উত্তরকুটে ভাব বেশি 
আদর হবে, না আমাব, এই হয়ে দাড়াল! সমন্গ1 | একটা কথ। তোমাদের 
জানা নেই , এর মধ্যে আমাব কাছে “কা নো পক্ষ থেকে দূত এসেছিল 
আমার মন ভাঙীজে, আমার এুন্রদ্রর লাধ 'ডাউবে এমন শাসন- 
বাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল! 

নরসিড । এত বডে কথা। 
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কথ্ধব| তমি সহ কবলে বিভৃতি 

বিছৃতি। প্রলাঁপবাঁক্যেব প্রতিবাদ চলে না। 

কঙ্গব। কিন্ত বিভতি এত বেশি নি মংশয় হওয়া কি ভালো? 
তুমিই “*। পলেছিলে বীশ্বে পন্ধন ্ুই-এক জাযগাঁধ আলগা আছে, তার 
সন্ধান জানল অন্প একটখ|শিতেই _ 

বিভৃতি। সন্ধান যে জানবে সে এও জানাবে যে, সেই ছিদ্র খুলতে 
গেলে তার রক্ষা নেই, বন্যা তখনহ ভাসিযে মিষে যাবে । 

নবমিও। পাঁহাবা বাখলে স্লো কবছে না? 

বিভৃতি | সে চিছ্েব কাছে যম স্বয়ং পাহাঁবা দিচ্ছেন । বাঁধের জন্তে 
কিছুমাএ আশঙ্কা নেই । আপাতত ৪ই নন্দিঘ*কটের পথটা আটকে 
দিতে পাঁবলে আমাব আব কোনো খ্দ থাকে না। 

কঙ্ছব। তোমার পঙ্দে এতো কঠিন মষ। 

বিভতি | ন|, আমার সৎ প্রজ্তত আছে। মুশকিল এই যে, ওই 
গিবিপথটা স*বীর্ণ, অনাধাসেই অন্ন কষেক জনেই বাধা দিতে পাঁবে। 

নবসিও। বাঁধা ক চেবে ? মবতে মরতে গে থ তুলব । 

বিভতি | মববাঁ" লোক বি*ব চাইী। 

বঙ্ছব। মাববাব লোক খাকাল মরব।ব লৌকেব অভাণ ঘটে না। 

নেপহথা । জাগে। টভব্ক। ভগ! 

1২... ধনগ্রয়ের প্রবেশ 

কবব | উই দেকুখ।, যাবার মুখে অযাহা। 

বিছ়তি । বেবাণী, তোমদের মানা সাধুবা! ভৈববকে এ পধস্ক 
জাগাতে পাঁ'লে মী, আব মাঁকে পাঁষগু ব্ল সেই আমিই ভৈরূবকে 
ক্রাগাঁতে চলেছি । 

ধনগ্য | মে কথা মানি, জাগাবাব ভাব তোমাদের উপরেই । 


বিভূতি। এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেডে আরতির দীপ জাপিয়ে 
জাগানে। নয়। 

ধনপ্য়। না, তোঁমর। শিকল দিয়ে তকে নীঁধবে, তিনি শিকল 
ছেডবার জন্তে জাগবেন । 

বিভৃতি। সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পব পাক, গ্রন্থিব গৰ 
গ্রষ্থি। 

ধনগয়। সন চেখে তঃসাপা যখন হয তখনই ভাব সময় আসে। 


খা 


গান 
জয় ভৈবব। ছ়'শ'কব ! 
'জয় জয় ভয় গ্রলমংকৰ ! 
জয় সংশয়ভেদন, 
_ জষ বন্ধমছেদন, 
জয় সংব্টসংহ্র 
শংক্ক শংকর । 


চ 


স্বাদ 
রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ 

মস্থী। মহারাজ, শিবিব একেবাঁবে শৃন্, অনেকখানি পুড়েছে । অল্প 
কয়জন প্রহরী ছিল, তাঁর! তো-. 

বণজিৎ। তাঁরা যেখানেই থাক-না, অভিজিৎ কোথায় জানা চাই । 

কঙ্কর । মহারাজ, যুববাজেব শান্তি আমর! দাবি কবি। 

রণজিৎ। শাস্তির যে যোগা তার শান্তি দিতে আমি কি তোমাদের 
মপেক্ষা করে থাকি ? 
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কল্কর। তাঁকে খুক্ষে না পেয়ে লৌকেব মনে সংশয উপস্থিত হয়েছে । 

বণজিং | কী। সংশয। কাব সঙ্গদ্ধে ? 

ক্র । ক্ষম। কবলেন মহাবাজ। গ্রঙ্গাদেব মনেব ভাব আপনাঁব 
জ।ন। চাই | যুপবাঁজকে খুজে পেনে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাঁদের 
অপৈধ এত বেডে উঠছে ধে, যখন তাকে পা ওমা যাবে তখন তাঁব৷ শাস্তি 
জন্য মহাবাঁজের অপেক্দ৷ কববে না। 

বিভৃতি। মহাবাছেব তাদেশেব অপেন্সা ন কবেই নশিসংকটেব 
ভাঙা দ্ুগ তোলবাঁব ভব আমবা নিজেব হাতে নিয়েছি । 

রণজিৎ । আঁমাঁধ হাঁছে কেন পাঁখতঠে পাঁবলে না? 

বিভতি। যেটা আপনাঁবই প*শেব অপকীতি তাতে আপনাবও 
গোপন সম্মতি আছে, এবকম সন্দেহ হ “যা মাহষ্বে পক্ষে স্বাভাবিক । 

মন্্ী। মহাখাজ, আজ জনসাঁধাঁবণেব মন এক দিকে আত্মশ্লাঘাষ 
অগ্য দিকে দে উত্তেজিত । আজ আটখখেব দ্বাবা অধৈবকে উদ্দাম কনে 
তুলবেন না। 

বণজিহ। এখান ও কে দাভিযে? খনঞ্জঘ-বৈবাগী ? 

ধনগ্ুয ৷ বৈধাঁগীটা,ক 9 মহাবাঁজেব মনে আছে দেখছি | 

রণঙক্গিৎ | যুবরাঁঙ্জ কোথাঁষ তা তুমি নিশ্চিত জান । 

ধনঘয় । না মহাবাঁজ, ষ! আমি নিশ্চিত জ্ঞানি তা চেপে বাখতে 
প।রি নে, ই বিপদে পড়ি। 

বণজিং। তবে এখানে কী কব ? 

ধনগয়। যুববাঁজেব প্রকাশের ঈন্ছে অপেক্ষা বনছি। 

নেপথো । হবমন ' বাবা মন অন্ধকার হযে এল, সব অন্ধকাব হয়ে 
এল । 

রাজা। ওকে ও* 


সত 


মন্ত্রী। সেই অন্বা পাগ.লি। 
তি অস্থার প্রবেশ 


অন্ব।। কই, সে তো! ফিরল ন1। 

রণজিৎ । কেন খুঁজছ তাঁকে ? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে 
নয়েছেন। 

অন্বা। ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ডৈরব কি কখনও ফিরিয়ে 
দন না? চুপি চুপি? গভীর রাজে ?-- সমন! সমন! র্‌ ম্রো? রা 


নি 
এন 


চরের প্রবেশ 
চর ।াশব্তরাই থেকে হাজার হাজার লৌক চলে আসছে । 

বিভৃতি। সেকা কথা! আমর! হঠাঁং গিয়ে তাদের নিরঘ্দ করব এই 
তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো ধিশ্বীসঘাতক তাদের খবর 
দিয়েছে । কঙ্কর, তোমরা কয়জন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ তে জানে 
না। তা হলে কী করে-_ 

কম্কর। কীবিভূতি! আমাদেরও সন্দেহ কর নাকি? 

বিভূতি। সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই। 

কষ্কর। তা হলে আমরাও তোমাকে লন্দেহ করি । 

বিভূতি।, সে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হোক, সময় হনে 
এর একট1 বোঝাপড়া! করতে হবে। 

রণজিৎ । ( চরের প্রতি ) তাঁপা কী অভিপ্রায়ে আসছে তুমি জান? 

চর। তারা শুনেছে যুবরাজ বন্দী হয়েছেন ; তাই পণ করেছে তাবে 
খুজে বের করবে । এখান থেকে মুক্ত করে তাকে ওরা শিবতরাইয়ে? 


অতি! জজ আকসা ) 


বিভূতি । আমরাও খুজছি যুবরাজকে, আর ওরাও খুঁজছে; দেখি 


কাঁর হাতে পড়েন। 

ধনগয়। তোমাদের ছুই দলৈরই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাঁত 
(নই । 

চব। এই-যে আসছে শিবতরাইয়ের গণেশ সনীর। 

তি 2 গণেশের প্রবেশ 

গণেশ । ( ধনগয়ের প্রতি ) ঠাকুব, পাব তো তাকে ? 

ধনগ্য়। রে, পাবি 

গণেশ নিশ্চয় কবে বলো। 

ধনগ্রয়। পাবি বে। 

রণজিৎ । কাকে খুক্ছছিন ? 

গণেশ! এই যে রাজী, ছেড়ে দিতে হবে। 

রণভিৎ। কাকে বে! 

গনেশ । আমাদেব যুবরাঁজকে ' তোমর। তাকে চাঁও না, আমরা 
তাকে চাই । আমাদেব সবই তোমর। আটক কবে বাবে? ওকেও ! 

ধনগ্চয়। দাঃ্খ চিনলি নে বোকা? ওকে আটক করে এমন সা! 
আছে কাপ? 

গণেশ । একে আমাদের রাগ করে রাখব। 

ধনগ্চয়। বাখবি বৈকি । ও রাঁজবেশ পরে আপবে। 
হি 

॥ গীন ১৮ 
| তিমিরহদ্বিযযকণ 
জলদগ্রিনি্পাকণ ) 


2. 


পাল পণ পুরিসাস্পক 


ও 
্ষশামসকর, নি 

স্খংকর শ্হ 
[বজঘোববাদী' 
কু পুলপাণি, 


ৰ সভ্য 


২ ধ্ববু শ*করু ০ 
“রাহি 


নেপথ্যে । মা ডাকে, ম। ডাকে । কি আয়, সমন, [যবে আয়। 
বিভৃতি। ও কী শুনি” ও কলের শব্দ? 
ধনগ্ুয়। অন্ধকারের বুকের ভিভব খিল খিল করে হেসে উঠল মে! 
বিভূতি। আঃ। থামো-না। এনঢ। কোন্‌ দিকে বলো তে।। 

1 নেপথ্যে । জয় হোঁক ভৈরব । 

“বিভৃতি। এ তে।| পু লসর এক । 
ধ্নগয় । নাচ আর:ন্তব প্রথম ডম ব্রি । 
বিভৃতি! শব্দ বেডে উঠছে খে, লে ডঠছে। 

/কিগ্কর 1 এ খেন-_- ্‌ 
নগমিও | কাধ হচ্ছে যেন» 
বিভৃতি ॥ হা হা, সন্দেহ নে | মুক্তধারা হটেছে। বাধ কে ভাঙলে? 

কে ভাঙলে ? আবনিক্তার মই, । ০ 





চে 


কন্ধব নরসিৎ ও নিছুচির দ্রুত প্রস্থান 


রণজিৎ । মন্ত্রী, এ কী কাণ্ড! 
ধনঞ্জয়। বাঁধ-তাঁডার উত্সবে ডাক পড়েছে । 


৭৪ 


গাল 
বাজে রে বাঁজে ডমক্ বাজে 
হৃদয় মাঝে, হৃদয়-মাঝে | 
মন্রী। মহারাজ; এ যেন 
রণজিৎ । হা, এ যেন তারই 
মন্বী। তিনি ছাঁডা আর তো কাীর৩-_ 
রণজিৎ । এমন সাহস আর কার? 
ধন্গয় | নাচে বে নাচে চরণ নাচে 
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে। 
রণজিৎ । শান্তি দিতে হয় আমি শাস্তি দেব। কিন্তু, এই-সব উন্মন্ত 
গ্রজীদের হাত থেকে_ আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাঁকে 
বক্ষা করুন। 
গণেশ। গ্রহ, ব্যাপার কী হল কিছু তো বুঝতে পারছি নে। 
ধনঞ্জয় |  গ্রহব জাগে, প্রহরী জাগে 
ভাবার তারায় কীপন লাগে । 
রণজিৎ ওই পায়ের শব্দ শুনছি খেন! অন্ভিজিৎ! অভিজিৎ ! 
ম্্বী ও হেন আসছেন, 
ধক 17771 অবথে মরে বেদনা। ফুটে 
বাধন টুটে, বাধন ইুতে। 


সগ্য়ের গুবেশ 


রণজিৎ | এ ষে সঞ্জয় ! অভিজিৎ কোথায় ? 
সঃয়। মুক্তধারার শো তীকে নিয়ে গেল? আমর তীঁকে পেলুম ন 
রণজিৎ । কী বলছ কুমী ! 


সপ্তয়। যুববাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেডেছেন। 

বণজিং। বুঝেছি, সেই মুঞ্সিতে তিনি মুক্তি পেয়েছেন । সঞ্চয়, 
তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন? 

সঞ্জয়। না, কিন্তু আমি মনে বুঝেছিলুম তিনি ওইখানেই যাবেন, 
আমি গিয়ে অন্ধকাঁবে টব জন্তে অপেক্ষা করছিলুম, কিন্তু ওই পধস্ত-_ 
বাধ। দিলেন, আমাকে শেষ পথস্ত যেতে ধিলেন না। 

বণজিৎ। কী হল আব একটু বলো । 

নয় । ওই বীধেব একট! প্রটিব সন্ধান কী কবে তিনি জেনেছিলেন। 
(সইখানে যশ্বা্নবকে তিনি আঘাঁত করলেন, যপ্ত্রান্থব তাকে মে আঘাত 
ফিবিয়ে দিলে । তথন মুক্তধার। তার সেই আহত দেহকে মায়েব মতে। 
কে।লে তুলে নিয়ে চলে গেল। 

গণেশ। যুববাজকে আমব। যে খু জতে বেবিয়েছিলুম, ত। হলে তাকে 
কি জব পাব না। "। 

বন্য । চিবকালেব মতে। পেষে গেলি । 


ভৈরবপন্থীর প্রবেশ 
গান 
জয় ভৈবব। জর শংকব! 
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর ! 
জয় মংশয়ভেদন, 
জয বন্ধনছেদন, 
জয় মংকটসংহব 
ংকর শংকৰ! 
তিমিরহৃদ্বিদীরণ 
জলদগ্রিনিদারুণ 


৮৯ 


সরুশাশানসঞ্চর 
কবর শখকব 
বজজঘোধবাণী 
কত্র শুলপাঁণি 
মৃত্যুপিন্ধুসন্তপ 
কব শ'কর' 


সু72৬দ চ্ 


শাস্তিনিকেতন 
পৌষ সংক্রান্তি ১৩২৮ 


৮২ 


মুক্তধারা ১৩২৯ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ওই মালের 
প্রবাসীতে নাটকটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল । শ্রীকালিদাঁন নাগকে লিখিত 
একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন _ 

আমি “মুক্তধারা বলে একটি ছোটে! নাটক লিখেছি, এতদিনে 
প্রবাসীতে সেট। পড়ে থাকবে । তার ইংরেজি অনুবাদ মডান, রিভিউতে 
বেরিয়েছে । তোমাঁর চিঠিতে তুমি 108010€ অন্বন্ধে যে আলোচনার 
কথা লিখেছ সেই 17780171716 এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে 
আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্বকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র 
দিয়ে নয়। যস্্ দিয়ে যাঁরা মানুষকে আঘাত করে তাঁদের একটা বিষম 
শোচনীয়ত1 আছে; কেননা যে মনযাত্বতে তারা মারে সেই মনুয্যত্য ষে 
তাঁদের নিজের মধ্যেও আছে-_ তাঁদের যন্থই তাদের মিজের ভিতরকার 
মীনষকে মারছে । আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার 
ভিতরকাগ পীড়িত মান্গষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবাঁর 
জন্তে সে প্রাণ দিয়েছে । আর, ধনঞ্য় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার 
ভিতরকার মানুষ । | সে বলছে, আঁটি মারের উপরে; মার আমাতে এসে 
পৌছয় না আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে নামার 
দয়ে ঠেকাঁব। যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই 
আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্কু ষে মাছুষ আঘ।(ত করছে 
আত্ম।র ট্র্যাজেডি তারই-_ মুক্তির সাঁধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে 
প্রাণ দিয়ে ভাঁঙবার ভার তারই হাতে । পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, মার 
লাগিয়ে জয়ী হব । পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে 
জয়ী হও। আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মাঁছ্ষটি বলছে, প্রাণের দারা 
স্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে । যন্্রী হচ্ছে বিভতি, 
মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্রয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ |... ২১ বৈশাখ ১৩২৯ 


৮৫ 


নুক্তধারা”র পূর্বকল্লিত নাম ছিল “পথণ ; শ্রীমতী রাম অধিকারীকে একটি 
পত্রে রবীন্জ্রনাথ লিখিতেছেন-_ 

আমি পমস্ত সপ্তাহ ধরে একট! নাটক লিখছিলুম-- শেষ হয়ে গেছে, 
তাই আক্গ আমার ছুটি । এ নাটকট। 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম পথ? । 
এতে কেবল প্রায়শ্চিন্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর 
কেউ নেই । সে গল্পের কিছু এতে নেই, স্ুরমাকে এতে পাবে না। 


৪ মাঘ ১৩২৮ 
_-ভানুসিংহের পত্রাবলী | পত্র ৪৩ 


প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহীরী মেন 
বিশ্বভারতী | ৬৩ দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭ 
মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাঁগ 
ভ্রান্ষমিশন প্রেস? ২১১ কনওআলিস স্ট্রীট । কলিকাতা ৬ 


